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শীবশ্বসমস্তা” কথাটি একটা সাম্প্রতিক শব্দা এটা প্রথম বুর্জোয়া 
সাঁহত্যে ব্যবহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাঞ্চল্য স্থষ্টি করে ' বুর্জোয়া লেখকরা 
এই মর্মে বলেছিলেন যে, বিশ্বসমস্ার উদ্ভব এতিহাসিকভাবে অপ্রত্যাশিত 
এবং সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে বিপদজনক সম্ভাবনায় পূর্ণ ৷ 

এর বিপরীতে বিশ্বসমস্তা সম্পর্কে কমিউনিস্টদের ধারণা প্রকৃতির সাথে 
সমাজের মিথাস্তিয়ার সমাক্ত সম্পর্কিত ভায়ালেকটিক্যা্গ-বন্তবাদী ধারণার ওপর 
প্রতিষ্টিত। বুর্জোয়া ও কসিউনিস্ট_এই ছুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরোধের কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ও রাজনৈতিক দিক আছে, যা বিচার করার ও বিশ্লেষণ করার 
প্রয়োজন আছে । 

বিশ্বসম্তা, অর্থাৎ সমগ্রভাবে মানবজাতির কাজে যে সব সমস্থা শুরুত্বপুণ, 
সে সব সমস্যার মধ্যে রয়েছে £ পারমাণা বক বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করা এবং শাস্তিপূর্ণ 
আস্তর্ভীতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটানোর পারিবেশ সৃষ্টি করা; সারা বিশ্ব জুড়ে 
সর্বাপেক্ষা প্রবল সামাজিক আবিচার-ক্ষুধা ও দারিদ্র্য-_দুর কর! ; প্রাকৃতিক 
সম্পদকে যুক্তিসঙ্গত ও সামাগ্রকভাবে ব্যবহার করা; সাক্রয়ভাবে জনসংখ্যা 
নিয়ন্ত্রণ'নীতি ও পরিবেশ রক্ষা করার লক্ষ্য নূত্রায়িত ও কার্যকর করা ; গবেষণা, 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আস্ত- 
জাতিক সহযোগিতার বিকাশ ঘটানো । | 

এই সব সমস্যার তালিকা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্যাগুলি কি 
ভয়ঙ্কর এবং ভাঁবষ্যৎ ঘটনাবলীর ওপর ও মানুষের অস্তিত্বের ওপর এরা কতখানি 
প্রভাব ফেলে। সাম্প্রভিককালের ঠিসেব-নিকেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করে যে 
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কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম বড় সাফল্য হচ্ছে এই যে এই আন্দোলন 
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উপস্থিত করেছে। কোনো কোনো বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিচ্ছেন যে 
বিজ্ঞান ও.প্রযুক্তিবিগ্ভার বিকাশ ও তাদের আবিষ্কারগুলোর প্রয়োগের ফলে 
মানবজ্ঞাত্তির ভবিষ্যৎ অনিবার্ভাবেই অন্ধকার। এইসব যুক্তি খণ্ডন করে 
কমিউিস্টর মানবজাতির প্রগতির প্রকৃত ভবিষ্যত তুলে ধরছে যে নিঃসন্দেহে . 
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কমিউন্স্টদের আশাবাদী সিদ্ধান্ত এই বৈজ্ঞানিক মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
যে আমাদের যুগের বিশ্ব সমস্যাগুলো মানবজাতির বিকাশ ও সমাজের 
বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সামাজিক প্রগতির স্বাভাবিক ফলশ্রণত। সামাগ্রিক- 
ভাবে মানুষের ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে ছুই ধরনের - সম্পর্ক মানুষের 
সমগ্র কাজকর্মকে নির্ধারিত করে । এক ধরনের সম্পর্ক হচ্ছে পরিবেশের সাথে 
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মানুষের সম্পর্ক (“মামুষ-প্রকৃতি” ব্যবস্থা ) ; এবং অন্য সম্পর্ক হচ্ছে সমাজে 
মানুষের মধ্যে সম্পর্ক, অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্ক  ( “মানুষ-মানুষ” ব্যবস্থা )১। 
আমাদের যুগের বিশ্বসমস্যাগুলো এইসব ব্যবস্থার মধ্যে নিহত! 


'প্রকৃতির সাথে মাহৃষের সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে অন্যতম যে প্রধান 
সম্পর্ক স্থষ্টি হয়েছে ও বিকাশলাভ করেছে তাহল বৈষয়িক জিনিসপত্রের 
* উৎপাদন, আর এটাই হচ্ছে মানুষের সমগ্র ইতিহাসের ভিত্তি। উৎপাদনী 
শক্তি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্কৃতি যত বিকাশলাভ করছে, মানবজাতি তত 
উত্তরোত্তর প্রকৃতির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করছে এবং যুগপৎ প্রকৃতির 
ওপর ক্ষমতা বিস্তার করছে। কিন্তু ঘটনার অন্য দিকটির ওপর জোর দেওয়] 
গুরুত্বপূর্ণ £ মানবজাতি প্রকৃতিকে তাদের প্রয়োজনের অধীনস্থ করে এর সাথে 
বিভিন্ন জটিল ছন্দের মধ্যে প্রবেশ করে ; এবং শেষ পর্যন্ত এইসব ঘটনা বিশ্ব 
সমস্যা সথষ্টি করে। 


একই সঙ্গে, মানবজাতির মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক বিশ্বসমস্যাস্থ্টির 
প্রধান উৎস হিসেবে সমান গুরুত্বপৃণ। উৎপাদনপ্রাক্রিয়ার প্রাকৃতিক দিক 
_অর্থাৎ সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে শক্তির বিনিময় ছাড়াও, এই প্রক্রিয়ার 
একটা সামাজিক দিক আছে, যেমন উৎপাদনে মানুষের মধ্যে সামাজিক 
সম্পর্ক ও উৎপাদনের যন্ত্রে ও উপকরণে সম্পত্তির সম্পর্ক, যা মোট সামাজিক 
সম্পর্ককে নির্ধারিত করে । এই জন্যই, প্রকৃতির সাথে মানবজাতির সংযোগকে 
উন্নত করার সম্ভাবনা শুধুমাত্র উৎপাদনের বৈষায়ক ভিত্তি ও প্রযুক্তিগত ও 
, অর্থনৈতিক পরিবেশ বিকশিত করার ওপরই নির্ভর করে না; সামাজিক 
সম্পর্কের চারত্রের ওপরও অনেকাংশে নর্ভর করে । 

বর্তমান যুগের সঙ্কটের পরম্পরা সম্পর্কে বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে আজকের 
যুগে বিশ্ববাগী সমস্াসমূহের তীব্রতর হওয়ার সামাজিক ভিত্তি উৎপাদনের 


৯ মার্কস ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের ১ম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রম-সম্পফিত বিশ্লেষণে এই 
পদ্ধীতবিষ্ঠার নতি ব্যবহার করেছেন ৷ প্রীজবাদী সংস্কৃতির বিকাশের এই দিকট? 
মার্কসের এই বক্তব্যের ষধ্যে প্রকাশিত যে, “কৃষিকাজ ভুপরিকজিতঙ্াবে নিয়ন্ত্রিত 
না হয়ে, যখন এটা স্বতঃস্থুর্ভভাবে অগ্রসর হয়, তখন সৃষ্টি করে যায় মরু” 
( এল্সেলসের কাছে পত্র, মার্চ ২৫৪ ১৮৬৮) ৷ 


& 


উপকরণ ও উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা-সম্পর্ক থেকে সৃষ্টি হচ্ছে । এই সব 
ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্ক রাষ্ীয়-একচেটিয়া পুঁজির সামনে পরিপূর্ণ রপ লাভ 
করছে এবং প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তত্ত্ব ও প্রয়োগকে 
নির্ধারিত করছে। 

ব্যাজ্ভগত মালিকানার অর্থনীতি সর্বাপেক্ষা বেশী মুনাফ! অর্জন করার 


আকাঙ্ক্ষার ছার! নির্ধারিত হয়। অতীতে এই আকাতক্ষা বুর্জোয়া সভ্যতার . 


বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল এবং মানবজাতির 
কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল। কিন্ত 
এটা একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় এটা সেইদব লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা 
সামাজিক প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রকৃত মানবিক আশা-আকাঙ্মা থেকে, 
যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য ও যুক্তির দিক থেকেও অনেক বেশী অর্থপূর্ণ ছল। ফলে, 
ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ দ্রুত বিকাশমান বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগত সুবিধাসমূহ স্থষ্টি করতে পেরেছে, কিন্ত তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারেনি। আঁধকত্ত এইসব সুবিধা সমাঞ্জ ও প্রকৃতির কাছে এক বিপদে 
পরিণত হয়েছে। 

বুর্জোয়া সভ্যতার মধ্যে যে সব অভ্যন্তরীণ অস্তঘ্বস্ব_ সামাজিক ও জাতীয় 
বিরোধ নিহিত আছে সে সব ঘন্দকে আমাদের যুগের বিশ্বব্যাপী সমস্যা 
আরো বাড়িয়ে তুলছে । এইসব সমস্যা যে মাঝে মাঝে বিয়োগাস্ত দিক 
অর্জন করছে, তা পু'জিবাদী ঘন্দসমুহের বিকাশ থেকে উৎসারিত হচ্ছে 


এই সব ছন্দ হচ্ছে বাক্কিগত শিল্পের স্বার্থ ও শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থের - 


মধ্যে দন্দ, বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সংস্কাতির বিকাশ ও তার অসংখ্য পরিণতির 
মধো দ্বন্থ এবং চূড়ান্তভাবে মানুষের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা ও বুর্জোয়া 
সমাজের সামগ্রিক অমানবিকতা ও মুনাফা ও উদ্দেশ্যের বিচ্ছিম্নতার মধ্যে 


. ছ্ন্ব। এইসব দ্বন্বও বুর্জোয়া সভ্যতার সমরবাদকে নির্ধারিত করে, এইসব 


ঘ্ঘ অন্র-প্রাতষোগিতার মূল কারণকে, সামরিক জুয়াখেলা, প্রাকৃতিক সম্পদ 
লুণ্ঠন ও পরিবেশ দূষিত করার কাজ ও উন্নত পুজিবাদী দেশে সম্পদ ভোগ 
করার ক্রমবর্ধমান স্তর ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনাহার ও দারিত্র্ের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান বিরোধ, এ সবকে নির্ধারিত করছে.।, . 


৬ 


পছ 


এই সব প্রাথমিক ছন্বগুলোর সঙ্গে আরে! নতুন নতুন দ্বন্দ যুক্ত হচ্ছে। 
এই সব ছন্দ পুঁজিবাদী সভ্যতার পক্ষে অগ্তভজনক। এই সব দ্বন্দ হচ্ছে 
উদীয়মান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও আত্মিক 
সম্ভাবনা ও এইসব সম্ভাবনাকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করার অক্ষমতার 
মধ্যে ছম্ব । উন্নত পু'ীজবাদী দেশে এই সব বিশ্বব্যাপী সমস্যা (যেমন পরিবেশ 
দৃষিতকরণ ) সমাধান করার জন্য বড় বড় প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। কিন্ত যে সব 
প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে, তা কাজে লাগান থেকে এইসব 
_ প্রচেষ্টা বহুদূরে রয়েছে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে এইসব প্রচেষ্টা সামাজিক- 
অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য এক সাম গ্রিক নীর্ঘমেয়াদী কর্মনূচীর উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয়, কারণ পুঁজিবাদী সমাজের সামনে কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং এই ধরনের 
কোনে! কর্মমুচীও তাদের থাকতে পারে না। 


বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য বুর্জোয়া সমাজের শাসকশ্রেণী যে রণনীতি 
বেছে নিয়েছে; তা পুঁজিবাদের মৌলিক প্যাটার্ণের দ্বারাই শেষ পর্যস্ত নির্ধারিত 
হচ্ছে । এখানেও, সামাজিক প্রগতির প্রয়োজন, মানবজাতিকে রক্ষা করার 
প্রকৃত কাজ প্রধান হয়ে ওঠেনি প্রধান হয়ে উঠেছে একচেটিয়া বুর্ভোয়াদের 
স্বার্থ ৷ 

প্রকৃতি ও বিশ্ব-সমন্যার আধেয় সম্পর্কে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী, আধুনিক 
হুন্য়ার সামাজিক-রাজনৈত্তিক বাস্তবতার সঙ্গে তাদের সংযোগ এই রণনীতির 
মতাদর্শগত ও তত্বগত ভিত্তি স্থষ্টি করে । বুর্জোয়া তাত্বিকরা প্রায়ই “বিশ্”কে 
“জাতিতর উধ্বে”, “শ্রেণীর উধ্বে” ও এমনকি “সমাজের উধ্বে” স্থাপন করে । 
তারা যুক্তি দেয় যে যেহেতু সমগ্র মানবজাতির ওপর বিশ্বসমস্যার প্রত্যক্ষ 
গ্রভাব রয়েছে, সেহেতু বর্তমান শ্রেণীগত ও রাজনৈতিক পার্থক্য .অপ্রাসাঙ্গক ও 
অপ্রয়োজনীয় । যদিও অনেক বুর্জোয়া তত্বে স্বত:স্ফৃতভাবে পুঁজিবাদী ধরনের 
প্রকৃত দ্বন্দ থেকে এই সববিশ্বসমস্যা উৎসারিত হচ্ছে বলে দেখান হয়েছে, 
তবুও এঁ সব তত্বে মানবজাতির সমস্যার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রকৃতিকে ও 
এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কের নোতবাচক.দিক ও ভূমিকাকে 
অস্বীকার করা হয়েছে। 

বিশ্বজনমত গঠন করার ও বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের 


সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টায় এইসব দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করা হচ্ছে । 
সমাজতন্ত্র ও পুভিবাদ এককেন্দ্রাভিযুখী হচ্ছে, এই তত্বকে বিশ্বের জনগণের 
পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে যে সব কথাবার্তা বলা হচ্ছে তার আড়ালে রাখা 
হচ্ছে, কারণ বলা হচ্ছে যে তারা সবাই এক অভিন্ন বিপদের সম্মুখীন, সুতরাং, 
তাদের একত্রে কাজ করতে হবে । কোনে! কোনো লেখক এই পরামর্শ দিচ্ছেন যে 
বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও উৎপাদনের বিকাশের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিকগুলোর 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর এই ধরনের মিলন প্রতিষ্ঠিত হবে ; কারণ তারা বলে 
যে এই সব বিকাশের ফলে উভয় সামাজিক ব্যবস্থার সামাজিক কাঠামো কিছু 
"পরিমাণে সংশোধিত হচ্ছে। LO 

বিশ্ব সম্পর্কে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর-মতাদর্শগত ধারণা এটা দেখায় যে 
আসলে এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বে পু'ীজবাদের আধিপত্যের ধারণা 
গ্রতিঠিত করার জন্য নতুন 'নতুন যুক্তি স্থষ্টি করা! আসলে, তাদের মতে 
পুঁজিবাদ সামাজিক প্রগতির শীর্ষ, কারণ তারা পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে 
এমন সব প্রবণতা স্থষ্টি করতে চায় যার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাবকাশে সামাজিক 
প্রগতির শাশ্বত বৈশিষ্ট্য হিসেবে এই সব প্রবণতাকে তুলে ধরা । 

যেহেতু মার্কনবাদী সাহিত্যে আমাদের যুগের বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য 
যে সব বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদী ধারণা ও কর্মসূচী আছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ কর। 
হয়েছে, তাই আমরা বিশ্বসম্পর্কিত মৌলিক তত্বগুলো আলোচনার মধ্যে 
নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব এবং তাদের বিকাশের অন্যান্য প্রবণতা নিয়েও 
আলোচনা করব ! 

বিশ্বসমন্তা নিয়ে গবেষণার অন্যতম নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিখুঁত 
পদ্ধাত, গাণিতিক মডেল, কমপিউটার ও ব্যাপক পারসংখ্যানভীত্তিক 
গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া । 

গুপগতভাবে যে নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানকে কারবার করতে হয়, 
সে সব সমস্যার প্রকৃতির দ্বারাই এটা নির্দিষ্ট হয়েছে । এই সব সমস্যার ব্যাপ্তির 
ফলে নতুন নতুন কঠিন প্রয়োগের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে । এই সব 
পদ্ধাত সামাজিক গবেষণাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার মতোই নিখুঁত 
করার প্রয়াস বাড়িয়ে তুলেছে। বেশীরভাগ বুর্জোয়৷ ধারণায় এই বাস্তব 
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প্রবণতাকে বিকৃত করা হচ্ছে এবং দার্শীনক, মতাদর্শগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে 
গবেষণার গুরুত্বকে কম করে দেখছে। .. 

, এই পদ্ধাতরও i Rr ST EEE 
ধ্যানধারণা ও কর্মসচীগুলিতে উপস্থাপিত পৃত্রগুলির “বৈজ্ঞানিক” দৃষ্টিভঙ্গি ও 
আনুষ্ঠানিক কঠোর যুক্তির উদ্দেশ্য হল “আত্মগভ” মানব কল্যাণকর চিন্তাধারার 
চাইতে গণচেতনার ওপর বি তির বারি কর! রা এছভাযে ভারত? 
গুলিকে জনগণের মধ্যে সুক্মভাবে ছড়িয়ে দেওয়া] ৷ 

বিশ্বমডেলের বিকাশের বিভিন্ন স্তর বিচার করতে গিয়ে এটা লক্ষ্য 
করতে হয় যে বিভিন্ন “প্রজন্মের” বিশ্বমডেল পরস্পর থেকে পৃথক । এই 
পার্থক্যের কারণ হচ্ছে যে একদিকে তারা মানবজাতির ভবিষ্যতের হতাশাব্যগ্ক 
ছি আকে, অন্যদিকে তাদের পদ্ধতিবিদ্যাগত ও মতাদর্শগত ভাত্বিগুলোর মধ্যে 
আধুনিক দুনিয়ার সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা বিচার করা হয় এবং 
তারা আন্তর্জাতিক অর্থনোর্তক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী সমাজে 
সামাঞ্রক-শ্রেণগিত সম্পর্কের বিকাশ তুলে ধরে | 

জে. ফরেরস্টার ও মেডোস গোষ্ঠী, যারা ক্লাব অব রোম-এর জন্য প্রথম 
প্রতিবেদন তৈরী করেছিল, তাদের মভেলেই প্রথম বিশ্বাবকাশের ছবি ফুটে 
ওঠে। এই ছবিতে দেখান হয়েছে যে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি 
পাওয়ার পথ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে গড় পাঁরসংখ্যানের মান পর্যন্ত উৎপাদন ও 
বৈষয়িক ভোগকে কমিয়ে আনা । এইভাবে তারা বর্তমান বৈষম্য চিরস্থায়ী 
করতে চায়; কারণ তারা পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যে, বিশেষকরে উন্নত পুঁজিবাদী 
দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মণ্ধ্য পার্থক্য দূর করার পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ 
হয়েছে। এই ব্যর্থতা ( এর সাথে যুক্ত হচ্ছে মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
এদের নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অধিকতর প্রগতির সম্তাবন! সম্পর্কে এদের 
অস্বীকৃতি ) বিভিন্ন মতাদর্শগত ক্ষেত্র থেকে আক্রমণের সম্মুখীন হচ্ছে। 

দ্বিতীয় প্রজন্মের বিশ্বমডেল সিহাজলো মেসারোভিক ও এডোয়ার্ড 
পেস্টেলের দি ক্লাব অব রোম সম্পর্কে রিপোর্ট তৃতীয়টি টিনবার্জেন গোষ্ঠীর 
রিপোর্ট, যেটা উপস্থাপিত হয়েছে জাপানী গোষ্ঠীর নেতা ইয়েচি কায়ার নেতৃত্বে ৷ 
এ, হারেরার ল্যাটিন আমেরিকার মডেলে উন্নয়নশীল দেশগুল কিভাবে বিশ্ব- 
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সমস্যার মোকাবিলা করছে, তার উপায়গুলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইরাভন 
লাসল্যের মডেলে সামাজিক প্রগতির লক্ষ্য ও রূপরেখাকে পুনর্বিস্ঠাসের 
প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং শেষত ডি গাবর, তার গ্রন্থ, 
আউটসাইভ দি এজ অব স্কোয়াগ্ডার-এ একটি মডেল উপস্থিত করেছেন। এরা 
মানবজাতির প্রগতির সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম 
নৈরাশ্টের পরিচয় দেয় এবং অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির 


সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে না। এরা আধুনিক মানবজ্ঞার্তর বিভিন্ন অংশের : 


অর্থনৈতিক, রাজনৈততিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরকে বিবেচনার 
মধ্যে রাখে এবং তাদের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত ও কর্তবাসমূহ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি 
গ্রহণ করে। j 

যাইণোক, তাদের উদ্দেশ্যের জন্য তারা যে সব অঞ্চলকে বেছে নিয়েছে, 
সেই সব অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই সব 
মডেলে প্রতিফলিত হয়নি । তারা বিভিন্ন সংকটজনক পাঁরস্থিতিকে__ জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির সংকট ও পরিবেশ, খাদ্য, শক্তি ও কীচামালের সংকট ইত্যাদি 
বশ্বাবকাশের সামগ্রিক সংকটের অঙ্গ হিসেবে দেখে । তারা এইসব ঘটনার 
সামাজিক-অর্থনৈত্তিক ভিত্তিকে বিচার করে না, তাদের প্রকৃত্তিও বিচার করে 


না। ফলে, তারা এইসব দূর করার দামাজিক-রাজনৈতিক সম্ভাবনা ও পথ ভুলে 


ধরতে ব্যর্থ হয় । 

কামউনিস্টরা সামাজিক ক্ষেত্রে বিশ্বকে ভালোমতো নতুন করে পুনর্গঠিত 
করার ও সমগ্র মানবজাতির ভাবিষ্যতের জন্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে এইসব জরুরী 
ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে অস্বীকার করে না। এইসব সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে 
ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। এবং যে সাড়া তারা শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে জাগিয়েছে 
সেই সাড়া এই সবের ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছে 
তত্বগতভাবে ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এইসব সমগ্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করাটা 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই ভিত্তিতেই কাঁমউনিস্টরা এইসব সমস্যার 


সমাধান বার করবার প্রচেষ্টায় ক্রমশ তাদের রণনীতি ও রণকৌশল হুত্রায়িত 


করেছে, যাতে এইসব সমাধান সমাজ প্রগতির প্রয়োজনের সাথে ও সমগ্র 
মানবজাতি ও মানবিকতার আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। 
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বর্তমান যুগে বিশ্ব-সমস্যাগুলোর প্রতি এক নীতিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, বিশদ 
করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভোগ এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির কাছ থেকে, যার ১৪তম ও ২৫তম কংগ্রেসে পার্টির মতাদর্শগত, ততৃগত 

ও প্ৰয়োগত কাজের একটা দিক হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির 
কর্তব্য পালন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে এবং এইসব বিষয়ে 
সোভিয়েত কমিউ+নস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃত করা হয়েছে। ২৫তম কংগ্রেসে 
সি পশি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওিদ ব্রেবনেভের 
প্রতিবেদনে এবং কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত ১৯৭৬-৮০ সালের জন্য ইউ এস এস 
আর-এর জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের রূপরেখায় বিশ্বের ছম্বসমূহ দূর 
করার এক কর্মস্থচী প্রস্তাব করা হয়েছে । অন্যান্য কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স 
পার্টির কংগ্রেসে, অনেক সমস্যা (নিরস্ত্রীকরণ ও টেঁতাত, ইকলজি, কীচা। 
92555555554 
আলোচনায় ও পার্টি পত্রিকায় বিশ্লেষিত হর । 

পার্টির দিল ও তব্গত গবেষণায় বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে চির 
লেোনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিশদায়িত হয়, এইসব 
সমস্যার প্রতি কমিউনিস্টদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্ববিপ্রবী প্রক্রিয়ার 
বিভিন্ন শ্রোতের সামনে যে নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে, তা নির্ধারিত হয়। 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের কর্তব্যের আলোতে 
এইসব সমস্যা বিচার করার ক্ষেত্রে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তব্গত প্রশ্ন উঠছে, 
সেইসব প্রশ্ন বিচার করার ফলে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে অধিকতর 
ব্যাপ্ত দেওয়ার জন্যে নতুন নতুন সম্ভাবনা ও শক্তি খুঁজে বার করা ও নতুন 
নতুন প্রেরণা, যা এইসব সমস্যা সম্পর্কিত তত্বত, রাজনৈতিক ও প্রয়োগগভ 
আলোচনা বিশ্ববিপ্রবী প্রক্রিয়াকে যে অনুপ্রেরণা যোগায়, তা অনুমান করা! 
সহজ হয়ে উঠছে। 
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বিশ্ব-সমস্তা সমাধান করার জন্য বূর্জোয়াদের প্রচেষ্টা আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একদিকে 
শাস্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির শক্তিগুলো৷ ও অন্যদিকে সামাজ্যবাদ ও 
প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলোর মধ্যে সংগ্রামকে আরো বাড়িয়ে তুলছে । এই 


নি 


প্রচেষ্টার ফলে উন্নত পু'জিবাদী দেশগুলোর শ্রেণী সংগ্রামে এক নতুন অভ্যুত্থান 
স্থষ্টি হতে বাধ্য এবং একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী সংগ্রামে জড়িয়ে পড়বে নতুন 
নতুন সামাজিক শক্তি । বিশ্বের রাজনৈতিক জীবনে এক নতুন সংঘাত স্থাষ্ট 
হতে চলেছে এই সংঘাত হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজি যারা বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের 
জন্য স্বার্থান্বেষী রণনীতি পরিচালনা করছে এবং ব্যাপকভাবে আস্তর্জীতিক ও 
জাতীয় আন্দোলন, যেখানে বিভিন্ন সামাজিক অংশ যোগ দিচ্ছে, এই দুইয়ের 
মধ্যে সংঘাত । যে সব সমস্যা বিশ্বব্যাপী জনগণের মনকে নাড়া 1দচ্ছে 
সে সব সমস্যার ওপর কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রক আন্দোলনের প্রতিনিধিদের 
মধ্যে আলাপ-আলোচনা, সমাজের ব্যাপকতম অংশকে এইসব সমস্যার 


সামাজিক দিককে ও কামিউনিজমের মানবিক মর্মবস্ত্রকে বুঝতে সাহায্য করবে . 


এবং এইভাবে জনগণের মধ্যে এইসব ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে পড়বে । 

সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের সাথে প্রলেতারীয় স্বার্থের এক্য ও সমগ্র 
মানবজাতিকে মুক্ত করার জন্য ও সমগ্র জনগণের জদ্য এমন এক পরিস্থিতি 
সৃষ্টি করার জন্য শ্রামকশ্রেণীর দায়িত্ব । যেখানে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে তার 
মানবিক প্রকৃতিকে বিকশিত করতে পারে ও মানুষ তার প্রতিবেশীদের সাথে 
এক মানবিক সম্পর্কের মধ্যে বাস.করতে পারে ।” (কে, মার্কস, এফ, এঙ্গেলস, 
- কালেক্টেড ওয়ার্ক, ভল্যুম ৪, পৃঃ ২৬৩) এইসব প্রশ্ন নিয়ে মার্কস, 
এঙ্গেলস ও লেনিন বার বার যে বক্তব্য রেখেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে 
হবে। বিশ্ব-সমস্যার সমাধান কামিউননস্টদের লক্ষ্য অর্জনের পথে একটা 
"প্রচেষ্টা, তার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ এই লক্ষ্য অর্জন সমগ্র মানবজাতির 
কাছেও কাম্য । | 

সমাজতন্ত্রে বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জিত 
হয়েছে তা ব্যবহার করার সুযোগ কিউনিস্টদের আছে। 

অন্তান্য ক্ষেত্রের মতোই, এই ক্ষেত্রেও সমাজতন্ত্রের স্ববিধাগুলো৷ এই ঘটন। 
থেকেই সৃষ্টি হয় যে এর উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপায়গুলো সমগ্র জনগণের 
সম্পত্তি ( যার ফলে ব্যক্তি মালিকানার উৎপাদন ও সমগ্র সমাজের উদ্দেশ্যের 
মধ্যে যে দ্বন্ৰ থাকে তা সমাধান করা সম্ভব হয় )। এই সুবিধাগুলো অর্থনৈতিক 
কাক্তকর্মের পরিকল্পিত ব্যবস্থা থেকেই আসে ( এই পরিকল্পিত ব্যবস্থার ফলে 
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বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ান্ত্রত অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্ৰযুক্তিগত বিকাশ কাটিয়ে 
ওঠা সহজ হয় )। এটা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত যে বিশ্ব-সমস্যার কোনো পুর্ণ 
ও সামাগ্রক সমাধান করতে হলে সমাজব্যাপী সঙ্গতিপূর্ণ ও সমতাপুর্ণ কাজ 
প্রয়োজন এবং সমাজতত্ত্রেরই একমাত্র এই ক্ষমতা আছে। 

নতুন সমাজ যে সব লক্ষ্য স্থির করছে, সেইসব লক্ষ্য থেকেও সমাজতন্ত্রের 
হৃবিধাগুলো স্ষ্টি হচ্ছে । ইতিহাসের *লক্ষা” হিসেবে ( মার্কস ) ব্যক্তির 
স্বাধীন ও পূর্ণ বিকাশের পরিস্থিতি স্ষ্টি করতে গিয়ে সমাজতন্ত্র মানবজাতির 
অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক গ্রবণতাগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য কতকগুলো 
মৌলিক কর্তব্য স্থির করেছে । 

স্থানাভাবের জন্য বিশ্বসমস্তার সমগ্র পরিধি সমাধান করার ক্ষেত্রে 
সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা তুলে ধরা সম্ভব নয়। এই জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নে 
পাঁরবেশগত সমস্যা যা আরো সামাজিক তাৎপর্য গ্রহণ করছে, তা সমাধান 
করার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা অঞ্জিত হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতাই আমরা বর্ণন৷ 
করব । 

যাঁদ পাঁরবেশগত সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে, বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সাফল্যগুলিকে সমাজতাস্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুৃবধা- 
গুলোর সাথে যুদ্ধ করতে হবে, যাতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সাথে ও সামাজিক 
উৎপাদনের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটা বৈষায়িক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি 
তৈরি করা যায়। সি পি এস ইউ-র ২৫তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলোতে এই 
সব সংক্রান্ত জরুরী কর্তব্য স্থির করা হয়। . | 

সমগ্রভাবে পরিবেশ রক্ষ। করার জন্য ইউ এস এস আর এক বিশেষ 
আইন রচনা করেছে। ভূমি, জল, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত গুরুত্ব- 
পূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইউ এস এস আর-এর নতুন সংবিধানে 
গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বিনিয়োগের 
মাধ্যমে পাঁরবেশ সংরক্ষণের জন্য অর্থলগ্লি করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র 
কর্তৃক আরো অর্থ বণ্টন করা হয়েছে । 

সমাজতান্ত্রিক সমাজে নৈতিক আবহাওয়া উন্নত করার সাথে সাথে 
প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বহীন ও উপযোগিতা! সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল কাটিয়ে 
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ওঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে । প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ পাবে । 
গ্রকৃতির সাথে মাহুষের যোগাযোগকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য আরো কর্তব্য 
নির্ধারিত হচ্ছে £ বর্তমান স্তরে ভলগা ও উরাল নদী, আজভ ও কৃষ্ণ সাগর 
ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ অঞ্চল সিয়ে এইসব কর্তব্য সমাধা করা হচ্ছে |. - 

সোভিয়েত ইউনিয়নে ওঁষধ ও চিকিৎসার সুবিধাগুলোর বিকাশ, 
ভয়ানক রোগগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই-করা, সমুদ্র ও সমুদ্র তলে সম্পদের বিকাশ 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির বিকাশ সহ অন্যান্য বিশ্ব সমস্যা সাফল্যের 
সাথে সমাধান করা হচ্ছে। 

অবশ্য অনেক সমদ্যা সমাধান করা হলেও ( উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধা ও দারিদ্র 
চিরদিনের মতো অবলুপ্ত করা হয়েছে ) সমাজ্জতস্ত্রে এখনও অনেক সমস্যা 
সমাধান করতে বাকী আছে। পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর 
অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে এইসব 
অনেক সমস্যার সমাধান হবে। অন্যান্য সমস্যা এমনই যে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে 
নয়, মহাদেশগত স্তরে এমনকি বিশ্ব-পরিসরে তাদের সমাধান প্রয়োজন। 

বর্তমান, সমাজতন্ত্রের আভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে যখনই সমাভতান্দ্রিক 
সামাজিক সম্পর্ক বিশ্বপাঁরসরে জয়লাভ করবে, তখনই: মানব সভ্যতা ও 
প্রকৃতির মধ্যে ছন্দগুলোর বিশ্বব্যাপী, পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য সমাধান সম্ভব হবে 
এবং সভ্যতার বিকাশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে । এঙ্ষেলস জোর দিয়ে বলেছেন 
যে “প্রকৃতির সাথে ও নিজের সত্তার সাথে মানবজাতির মিলনের দিকে” 
ইতিহাস এগিয়ে চলেছে (কে, মার্কস ও এফ, এজেলস কাজেকটেড 
ওয়ার্ক. ভল্যুম ৩, পৃঃ ৪২৪ ), যখন সমগ্র জীবন কমিউনিস্ট নীতির ভিত্তিতে 
গঠিত হবে তখনই এই “মিলন” চূড়ান্তভাবে অর্জিত হবে । 

যাইহোক, আজও বিশ্ব সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য ও বিপজ্জনক 
সংকটের আবির্ভাব ঠেকানোর জন্য সারা বিশ্বে অনেক কিছু করা যায়, যদিও 
এইসব সমাধান হবে আংশিক ও আশু । 

অবশ্য বিশ্ব-সমস্যাগুলোর অভূতপূর্ব ব্যাণ্ডি জটিলতা বিচার করলে এই 
সব সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধান এক প্রচণ্ড কঠিন কাজ । এই প্রথম এই- 
সব সমাধান সমগ্র বিশ্বে, প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োগ করা 
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যাবে । প্রকৃতপক্ষে, কোন সমস্যাই বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান করা যায় নাঃ 
উদাহরণস্বরূপ, একদিকে বৈষয়িক দ্রব্য ও খাদ্য উৎপাদন না বাড়িয়ে ও অন্য- 
দিকে সক্রিয় জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় নীতি রচনা না করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূর করা 
যায়না । এইসব সমস্যার সমাধান নির্ভর করে দেঁতাত ও নিরস্ত্রীকরণের 
নীতির ওপর, যা প্রচুর অর্থনৈতিক সম্পদকে যুক্ত করে ।- এই সমাধান নির্ভর 
করে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাঁরবর্তনের-ওপর, বিশ্ব মহাসাগর ও বহিবিশ্বের 
সম্পদগুলো কাজে লাগানোর ওপর, যা মানুষের কাজকর্মের প্রাকৃতিক ভিত্তিকে 
সম্প্রসারিত করে। . 

গুণগত দিক থেকে নতুন নতুন সমস্যাগুলোকে এতিহাসিক অভিজ্ঞতা 
দ্বারা অর্জিত “পুরানে!” পথের মাধ্যমে সমাধান করা যায় না ; এইসব সমস্যার 
প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গুণগতভাবে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী রচনা করার কাজ 
এক অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে বস্তুবাদী 
ডায়ালেকটিক্স-এর পদ্ধাতবিদ্যাগত ভিত্তি সহ এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর । 
বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রাষ্ট্র ও দেশের মধ্যে এক ফলপ্রস্থ ও প্রলার 
মান সহযোগিতার প্রয়োজন । এটা এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত যে বিভিন্ন 
দেশের ( বা কয়েকটি দেশের ) বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে এইসব বিশ্ব দ্বন্দের 
সমাধান করা যায় না ; এবং এইসব সমস্য! সমাধান করতে হলে মানব জাতির 
একটি অথণ্ড রণনীতি থাকা প্রয়োজন। কিন্ত বিশ্বের সমগ্র জনগণের জন্য 
এই রপনীতি সূত্রায়িত হচ্ছে। বিশ্বের সমগ্র জনগণের বিভিন্ন সামাজিক ও 
শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে ; এরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের 
বিভিন্ন ভরে রয়েছে। বিভিন্ন-এবং প্রায়ই বিরোধী--মতাদশগত ও 
আধ্যাত্মিক মত্তবাদ যেখানে এইডব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও 
সামাজিক শক্তিসমূহের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রতফলিত হয়, সেই মতবাদের 
ভিত্তিতে এই রণনীতি গুত্রায়িত হচ্ছে। 

বর্তমানে বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও যৌথ কার্যক্রম সুত্রায়িত 
করা নিয়ে এক প্রচণ্ড মতাদর্শগত ও তত্বগত আলোচনা চলছে। এর কারণ 
হচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে সমন্ত প্রগতিশীল, 
সাআাজ্যবাদাবরোধী শক্তিগুলোর সাথে এক মোচয় যুক্ত শ্রামকশ্রেণী ও 
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একচেটিয়া পুঁজির মধ্যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো! ও নয়া উপনিবেশিক সম্প্র: 
সারণের নীতি সহ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে ছন্দ রয়েছে । | 

যেসব বিষয় আশু রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ, সেইসব বিষয় নিয়ে আস্ত- 
রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও বিভিন্ন সামাজিক-মর্থনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্কের মধ্যে বিশ্ব 
সমস্যাগুলোর স্থান নিয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রেণীসম্পর্ক ও শ্রেণী 
সংগ্রাম ও আধুনিক বিশ্বে মতাদর্শগত সংগ্রামের উপর এর প্রভাব নিয়ে এই 
ধরনের আলোচনা প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ । এইসব বিষয়ে সমগ্র মানবজাতির 
কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে কামিউনিস্টরা বিশ্বব্যাপী 


মুক্তির জন্য তাদের বিপ্লবী দায়িত্ব পূরণ করার ক্ষেত্রে এক নতুন পদক্ষেপ 
নিয়েছে । 


এই প্রসঙ্গে তাদের প্রথম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন । শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও দেঁতাতকে আরো 
বিকশিত করার জম্য, সমাজতাস্ত্রিক দেশ ও পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে শাস্তি- 
পূর্ণ, পরস্পরের পক্ষে সুবিধাজনক ও সমান সহযোগিতাকে দৃঢ়তর করার জন্য 
তাদের এই সিদ্ধাত্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । লিলওাঁনদ ব্রেঝনেভ জোর দিয়ে 
বলেছেন £ “বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব সমগ্র মানবজাতির সমৃদ্ধির অভূত্ত- 
পূর্ব সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে । এইসঙ্গে অনেক দেশ ক্রমশ শক্তি ও 
খান্তের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে***। প্রতিটি সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক 
রাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টি ও যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন । কিন্ত এটা সুনিশ্চিত যে 
স্থায়ী শান্ত ও দেঁতাতের বিকাশ ও গভীরতা এইসব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 
সাফল্যের এক অপরিহার্য শর্ত!” বিশ্বসমস্যার প্রতি এক যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী 
ও এক সাধারণ ধারণা ও কার্যক্রমের কর্মসূচী যা বর্তমান বির্শ্বের রাজনৈতিক 
পারস্থিতি ও এরীতহাসিক পাঁরিপ্রোক্ষিতের প্রয়োজনীয়তার আলোকে গ্রহণ 
যোগ্য হবে, এইসবের জন্য রাজনৈতিক শর্ত হচ্ছে 'দেতাত । 


কমিউনিস্টরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবণতাগুলোর 
বিকাশের জন্য আমাদের যুগে বিশ্ব-সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং 
বিশ্বপরিসরে যে কোন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা 
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'নিতে প্রস্তুত । সি পি এস ইউর ২৫তম কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেখনেভ জোর 
দিয়ে বলেছেন £ “বিশ্বসমস্তা, যেমন প্রাথমিক সম্পদ ও শক্তি, সবচেয়ে 
বিপজ্জনক ও বহুবিস্তৃত রোগসমূহ দূর করা, পরিবেশ সংরক্ষণ, বহিবিশ্ব অভিযান 
ও বিশ্বের মহাসাগরের সম্পদসমূহের ব্যবহার ইতিমধ্যে যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে । ভবিষ্যতে, এইসব সমস্যা প্রতিটি দেশের জীবনে ও আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কসমূহের সমগ্র ব্যবস্থার ওপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করবে । ' অন্যান্য 
সমাজতান্ত্রিক দেশের মতোই সোভিয়েত ইউনিয়ন এইসব সমস্যা যা সমগ্র মানব- 
জাতির স্বার্থকে ক্ষাতগ্রস্ত করে, সেইসব সমপ্যার সমাধান থেকে দূরে থাকতে 
পারে না!” 

দেতাত, নিরক্ত্রীকরণ ও রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সুবিধাজ্জনক সহ- 
যোগিতা সংহত করার ভিত্তির ওপর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক ব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করলে মানবজাতির ভবিষ্যত সমাধান করার ও বর্তমানে বহু গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্ব সাফল্যের সাথে পালন করার পথ প্রস্তুত হবে । অক্টোবর বিপ্লবের 
৬০তম বাধিকী উপলক্ষ্যে অমুষ্ঠিত সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটি ও ইউ এস 
এস আর ও আর এস এফ এস আর-এর সুপ্রীম সোভিয়েতের সভায় লিওনিদ 
ব্রেবনেভ বলেছেন, “এই ক্ষেত্রে_যাঁদ কেউ গভীরভাবে লক্ষ্য করেন-__ 
বৈদেশিক নীতির মর্ম নিহিত, এই বৈদেশিক নীতিকে আমরা বলি শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের 'নীতি ৷” 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতাস্ত্রিক দেশ যেসব গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ 
' নিয়েছে, তাতে ইতিমধ্যে কিছু ইতিবাচক বাস্তব ফল দিয়েছে । উদাহরণস্বরূপ 
বহিবিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপ ও সমুদ্র ও মহাসমুদ্রে তাদের স্থাপন করা 
নিষিদ্ধ করে আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রস্তাব, সামরিক উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক পাঁরবেশ 
ও আবহাওয়া কলুষিত করতে নিষিদ্ধ কর; সম্পর্কিত চুক্তির জন্য প্রস্তাব, নতুন 
নতুন অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । এইসব প্রাথমিক পদক্ষেপ 
যেসব বিশ্ব সমস্যা স্থৃষ্টি হচ্ছে সেসব সমস্যার প্রতি সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গী আরে) 
বিকাশত করার জন্য ভিত্তি স্থাষ্টি করে । এইসব সমস্যা সমাধানের নীতিগুলো 
হেলসিংকির চুড়ান্ত দলিলে ও সমাজতান্ত্রিক ও উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর 
পাক্ষিক ও বছুপাক্ষিক চুক্তির মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে । এইসবের ফলে, 
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তাদের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত ও 
বিকশিত করতে নিশ্চয়ই সহায়ক হবে । 

অবশ্য, এইসব পদক্ষেপের ফলে বিশ্ব সমস্যাগুলোর আমুল বা সামগ্রিক 
সমাধান আৰ্জিত হবে না। এদের প্রভাব ও ব্যাপ্তি কমে যাবে মাত্র । এইভাবে . 
বিশ্বপ্রাক্রয়ার বিকাশের ক্ষেত্রে সংকটজনক স্তর, যার পরেই রয়েছে এক 
ভীষণ বিপর্যয়ের বিপদ, সেই স্তর কাটিয়ে ওঠা ষাবে। | 

“বামপন্থী” ধারণা অনুযায়ী, সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে 
যে কোন সহযোগিত। ( এমনকি মানবজাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান 
করার ক্ষেত্রেও ) হচ্ছে বিপ্লবী অবস্থান ও শ্রেণী সংগ্রামের নীতির প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকরা করা। এট! হচ্ছে এক মতান্ধ দৃষ্টিভঙ্গী, যা নৈতিক কারণেই, অর্থাৎ 
অমানবিক হওয়ার কারণেই ভুল নয়, এটা রাজনৈতিক কারণেও ভুল; কারণ 
এর ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে ; বিশ্ব সমস্যা সমাধানের প্রয়োজ্জনীয়তার প্রতি 
জনগণের ব্যাপক অংশের যে আগ্রহ, তার প্রতি সাড়া দিয়েই এই গণতাস্লিক 
আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে । 

এটা স্মরণ করা যায় যে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিশ্ব-সমস্যা সম্পর্কে 
ব্যাপক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়ে এসেছে। যারা 
দেতাতকে গভীরতর করতে চায়, অস্ত্র প্রাতিযোগিত। বন্ধ করতে চায় এবং বিশ্ব 
সমস্যা সমাধান সহ শাস্তিপুর্ণ উদ্দেশ্যে সম্পদ ব্যবহার করতে চায়, তাদের 
সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছে কমিউানিস্টরা। যারা জনগণের জাতীয় মুক্তি 
সম্পন্ন করতে, উপাঁনবেশিকতার এঁতিহ হিসেবে প্রাপ্ত পশ্চাদপদত! দূর 
করতে এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের জন্য নতুন, গণতাস্ত্রিক 
নীতি প্রতিষ্ঠা করতে দাবী জানিয়ে আসছে ও সংগ্রাম করে চলেছে, 
তাদের পুরোভাগে রয়েছে কমিউনিস্টরা। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে 
কমিউনিস্টরা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য, ফলপ্রস্থ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংগ্রাম 
করে আসছে। 

কাঁমউনিস্টদের এই অবস্থান কমিউনিস্ট আন্দোলনের শুধু খ্যাতি 
বাড়াতেই সাহায্য করছে না; কিন্ত এই অবস্থান সেইসব সমস্যা সমাধানের 


১৮ 


জন্য জনগণের সংগ্রামকে প্রেরণা যোগাচ্ছে, যা সমগ্র মানবজাতির ভাবষ্যতের 
জন্য তাৎপর্যপূর্ণ । 

সমাজ কও পুিবাদী তনয় বিশ্ব সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টার 
ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের অবদান বাড়তে বাধ্য | : 


তথ্য ও পরিসংখ্যান 


গত শতাব্দীতে মানবজাতি ভার শক্তিসম্পদ হাজার গুণ বাড়িয়েছে, যার 
ফলে, সে প্রন্কৃতির ওপর ক্রমশ কঠিন ও সদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারছে। 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এর বিস্তার ক্রমশ বাড়ছে। উন্নত 
দেশগুলোতে প্রতি ১৫ বছর অস্তর সম্পদ ও কাজের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হচ্ছে 
এবং সময়কাল সংক্ষিপ্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে । সুতরাং, অর্থনৈতিক 
কাজকর্ম থেকে আবর্জনার পাঁরমাণ বাড়ছে যা আবহাওয়া, জল ও মাটিকে 
দুষিত ও বিষাক্ত করছে। শুধুমাত্র প্রকৃতি থেকে গৃহীত তিন বা চার শতাংশ 
উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে; এবং বাদবাকী দুষিত দ্রব্যও আবর্জনা হিসেবে 
পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। শিল্প সমৃদ্ধ দেশগুলোতে প্রকৃতি থেকে 
[নক্ষাঁশত মাথাপিছু উপাদান প্রতি বছর ৩০ টন এবং ১--১৫ শতাংশের 
বেশি ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয় ; অথচ বাদবাকী জিনিস আবর্জনা হিসেবে 
পরিত্যক্ত হয়, যা প্রকৃতির ওপর এক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে । 

ৰ এ ক টি 

বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করেছেন যে প্রাকৃতিক অবস্থায় ১০ র্যাড তেজ- 
স্িয়তা বিকীরণ্রে ফলে প্রতিটি প্রজন্মের ৬০ লক্ষ মানুষ জন্মগত বিকৃতি 
নিয়ে জন্মাবে | 

EE EE ভাল জানত 
মৃত্যুর ওপর যে তথ্য প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যায় যে ৬০ শতাংশ ও 
ততে ধিক ক্যান্সার রোগ ( বছরে ৫ লক্ষ )-এর উৎপত্তি হয় পরিবেশে বিছিন্ন 
ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদানের দ্বারা । 

উন্নত পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানবজাতির জীবনের 
পরিবেশের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা! অত্যন্ত তীব্র । এফ, এ, ও রিপোর্ট 
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অনুযায়ী পশ্চিম ইয়োরোপেই ১৫ মিলিয়ন টন গবাদি পশুর ধান্য হিসেবে 
গুঁড়ো ছুধ ব্যবহার করে, অথচ উন্নয়নশীল দেশে শিশুরা, তীব্র অপুষ্টিজনিত 
রোগে ভোগে । ইউনেস্কোর হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে ৪০০-৫০০ মিলিয়ন 
শিশু ক্ষুধায় কষ্ট পায় ( বর্তমান দশকের প্রথমভাগে প্রায় ছুই মিলিয়ন জনগণ 
উপবাসে মারা গেছে )। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ৪৫টি উন্নয়নশীল দেশ 
অর্থনৈতিক সঙ্কটে সবচেয়ে বেশি আঘাত খেয়েছে £ এই সঙ্কট বিবশ্ব-পু'জিবাদী 
অর্থনীতিকে ও তার কৃষি ও কাঁচা মাল সরবরাহকারীদের নাড়া দিয়েছে । 
এইসব দেশের জনগণ প্রতিদিন মাথাপিছু ২,০০০ ক্যালরি পার। এই 
ক্যালরি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর গড়ের অনেক নিচে (৩,৪০০ ক্যালার ৷, 


be ০৪ মু 


বিশ্বের জনসংখ্যা এখন ৪ মিলিয়নেরও বেশি । বর্তমানে বাৎসরিক 
২ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ২০০০ বছরে গিয়ে ৬৬৪ বিলিয়ন বাড়বে । 

এত সংখ্যক জনগণকে খাওয়ানোর জন্য বিশ্বের মোট শস্য উৎপাদন অন্তত 
দ্বিগুণ করতে হবে। ইতিমধ্যে ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রোটিনের অভাব ২০ 
মিলিয়ন টনে দাড়াবে এবং ২০০০ সালে এ সংখ্যা দ্বিগুণ হবে । 

যাইহোক, রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা সংক্রান্ত চুড়ান্ত ভবিয্যদ্বাণী অনুযায়ী 
১৯৮৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছু পরিমাণে পাঁরবতিত হবে বলে 
আশ! করা যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সংখ্যা বর্তমান ২৪ শতাংশ 
থেকে ২ শতাংশে দাড়াবে ৷ উন্নত দেশগুলোতে এই হার হবে ৫-৭ শতাংশের 
নিচে, বা সারা বিশ্বে এই সংখ্যা ২ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশে দাড়াবে । 
২০৭৫ সালের পরে বিশ্বে এই হার কমতে পারে বলে এবং জন- 
সংখ্যা স্থিতিশীল হবে বলে আশা করা যায়। 

Et ক AF 

সাম্রাজ্যবাদ যে অন্তর-প্রতিযোগিতা শুরু করেছে ভা সমগ্র মানবজাতিকে 
শক্তি ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করবে৷ প্রতি বছর সারা বিশ্বে অস্ত্রের জন্য 
ব্যয় ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হচ্ছে। ৫০০ মিলিয়নের বেশি জনগণ 
যুদ্ধের অস্ত্র ও কৌশল উন্নত করার জন্য তাদের শক্তি ও প্রতিভা ব্যয় 
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করে | বিশ্বসমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে :এটা একটা বড় বাধা । কাউন্সিল . 
অন এনভাইরনমেন্টাল কোয়াল্টি-র মত অনুযায়ী শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই পরিবেশ 
বিশ্ুদ্ধকরণের জন্য আগামী দশকে ২৭১ .বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ 
পড়বে । ইতিমধ্যে অস্ত্রপ্রতিযোিতার জন্য প্রতিবছর ইউ এস এঁর জাতীয় 
বাজেটের বিরাট অংশ ব্যয় হচ্ছে (১৯৭৮ সালে অস্ত্রের জন্য ব্যয় ১১৬৭ বিলিয়ন 
ডলারে দাড়াবে, এবং ১৯৭৯ সালে এই ব্যয় দাড়াবে ১২৮৪ বিলিয়ন ডলারে) 
এই বিরাট অর্থভাণ্ডার মুক্ত হলে দেশের অর্থনৈতিক পাঁরস্থিতিকে স্বাভাবিক 
করতে সাহায্য করবে এবং বিশ্বের জীব-পরিবেশ পরিস্থিতিতে উত্তেজনার 
প্রশমন ঘটারে, কারণ রা 
0 
* ক ক - রি | 
. সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিযুক্ত 
ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ৫৪ শতাংশ বেড়ে 
প্রায় ১৮ বিলিয়ন রুবলে দ্রাড়িয়েছে, এবং চার বছরে ৬ বিলিয়নের ওপর 
রুবল হয়েছে। সাম্প্রতিক পাঁচ বছরে ( ১৯৭৬-৮০ ) পাঁরবেশ সংরক্ষণের 
জন্য ব্যয় হবে ১১ বিলিয়ন রূবল। 
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১৯৭৪-৭৫-এর অঙ্কটের গর গুঁজিবাদ 
ম্যাক্স স্মিড, 
ডিরেক্টর, ইন্সিটিউট র্যা ইকনসিক্স্‌, 
জিডি আর 


:. পুঁজিবাদের অস্থিতিশীলতা ও সক্কট-জর্জরত অগ্রগতি সত্তরের দশকে 
যত.সুস্পষ্ট ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আর কখনই তেমন ছিল না । 
পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কটের তিক্ততা তার অস্তিত্বের শর্তগুলকেই অগ্রাতিরোধ্য- 
ভাবে মন্দের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে । আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই যে শুধুমাত্র 
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লক্ষণীয়ভাবে বদলে গেছে তাই নয়, পুষ্জিবাদের 
অভ্যন্তরীণ শ্রেণী-বিরোধ ও দ্বন্দ তীব্রভাবে বেড়ে গেছে ও দুরপ্রসারী আর্থনীতিক 
ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেছে । 

পুঁজিবাদী দেশগুলির বর্তমান পরিস্থিতি ভালোই বর্ণনা করেছেন পিওনিদ 
ব্রেঞঃনেভ। তিনি বলেছেন £ “পুঁজিবাদ আগের চেয়ে আরও পরিষ্কার করে 
দেখিয়ে দিচ্ছে যে এট! একটা ভবিষ্যৎীবহীন সমাজ । এর অর্থনীতি দীর্ঘস্থায়ী 
উত্তেজনায় উৎপীড়িত। প্রযুক্তীবিদ্যার অগ্রগতি এমন বিপুল হারে শ্রমিকদের 
ব্যাপক অংশকে কারখানার বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে যে তা সমগ্র সামাক্জিক- 
আর্থনীতিক ব্যবস্থাকেই বিপন্ন করছে ।” 

আমরা একথা স্মরণ করতে পারি যে পু্জিবাদের পক্ষ সমর্থনকারীর! 
সত্তরের দশক স্থায়ী সাফল্য এবং ব্যাপক সামাজিক সংস্কারের ভবিষ্যদ্বাণী 
করেছিলেন যা কিনা পু*জিবাদী পশ্চিমের শ্রেষ্ঠতা এর সর্বকালের জন্য ‘পশ্চিমী’ 
জীবনধারা প্রতিষ্ঠিত করবে । 

সর্বশেষ বিশ্ব আর্থনীতিক সঙ্কট এবং তার পরিণতি বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ 
শুধুমাত্র এইজন্যই নয় যে পুঁজিবাদের তীব্র সংঘাতগুলি এই সঙ্কটকে জীইয়ে 
রাখছে, বরং এর পরিণতির থেকে উদ্ধার পাওয়ার সমস্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ । 
অনেক বিষয়েই ১৯৭৪-৭৫-এর সঙ্কট অসাধারণ এবং অতুলনীয়, এবং এর 
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বিশ্লেষণ চক্রাকার সঙ্কট এবং মোটের ওপর আর্থনীতিক চক্র সম্পর্কে আমাদের 
ধ্যানধারণাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে । .আর বিশেষ করে এই সঙ্কটের 
বিশ্লেষণ ছাড়া পু'জিবাদের আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের আশু বা 
সুদূর মস্তাবনা সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব । 

জার্মান সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির নবম কংগ্রেসে বলা হয়েছে £ “যেখানে 
পুঁজিবাদের সাধারণ সঙ্কট হলো তার বিকাশের চুড়ান্ত পর্যায়ে একটি চিরস্থায়ী 
অঙ্গ এবং পুঁজিবাদের শেষদিন পর্যন্ত যা তার সঙ্গেই থাকবে, চক্রাকার সঙ্কট 
কিন্ত মার্কস যেমন দেখিয়েছিলেন এবং ইতিহাদে যা সমর্থিত হয়েছে, আসা- 
ষাওয়' করে। যাই হোক, সত্তরের গোড়া থেকেই পুঁজিবাদের সাধারণ এবং 
চক্রাকার স্কট যেভাবে পরস্পর সংযুক্ত সেই বিশেষ ধরনটি দেখা দিতে শুরু 
করেছে” | 

এই পারস্পরিক সংযুক্তিই হলো কারণ যার জন্য ১৯৭৪-৭৫-এর সঙ্কট 
আরও বেশি গভীর, ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী এবং--যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিগত্ত চল্লিশ বছরের যে কোনো সঙ্কটের চেয়ে আরো বেশি বীভৎস পাঁরণতির 
শিকে মোড় নিয়েছে । এটা আরও ব্যাখ্যা করে যে কেন এই সঙ্কট বিশ্ব- 
পু'ক্িবাদের বিকাশে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন এবং কেন প্রুজিবাদী বিরোধ ও 
সংঘাতগুলি এক জটিল গেরোয় আটকে গেছে। এই বিরোধগুলি পুঁজিবাদী 
বিকাশের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে । 

পুীজবাদী বিরোধসমূহের নতুন পর্যায়ের সঙ্গে সংগতি রেখে শ্রেপী- 
সংগ্রামের ক্ষেত্রেও নতুন তাত্বিক এবং ব্যবহারিক সমস্য] দেখা দেয় । এই 
সমস্যাগুলির উদ্ভবের কারণ অন্য সব কিছু ছাড়াও এইজস্যই যে পু*জবাদী দেশ- 
গুলিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বাস্তব আর্থনীতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক 
পাঁরস্থিতিগুলো পূর্ণতার এক উচ্চ পর্যায়ে পৌছেছে এবং আযূল পরিবর্তনের 
জন্য একটি সংহত ও ক্রমবর্ধমান দাবি রয়েছে । 

সাধারণ এবং চক্রাকার সঙ্কট যে নির্দিষ্ট ধারায় বিজড়িত হয়ে আছে 
তা হল সত্তরের দশকের মধ্যবতীকালে সাম্াজ্যবাদকে যে 
পিবর্তনীয পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হচ্ছে সর্বোপরি তাৱই _ 
ফতা। 
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এগুলি হল, প্রথমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের ভারসাম্য যা সমাজতন্ত্রের পক্ষে 
বু'কছে, কারণ সমাজতান্ত্িক দেশগুির ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক, রাজনীতিক 
ও সামরিক শক্তি এবং সমাজতন্ত্রের আকর্ষণী ক্ষমতা তানি 
জিরা মিলি রনাজিল যানে! 


ারনি_ও 

শিল্পোন্নতির হার 

(১৯৭০৮ ১০০ ) 
১৯৭৪ ১৯৭৫ . ১৯৭৬ ১৯৭৭, 
( প্ৰথম 
[তিনমাস ) 
শি এম ই এ দেশসমূহ ১৪৭ ১৫২ ১৬৪ ১৭২ 
উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি ১১৯ ১১২ ১২২ ১২৬ 


উন্নয়নশীল দেশগুলি ১৩৫ ১৩৬ ১৪৭: ১৪৬ 
উৎস £ : মান্থাল বুলেটিন অব স্ট্যাটিপটিকস, নভেম্বর ১৯৭৭ পৃঃ ১৬--১৮। 


' ' পরিবর্তনশীল ভারসাম্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভন্ন রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন 
সমাজ ব্যবস্থা সহ শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিগুাঁল প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য 
করে। সামাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধসমূহ এবং সঙ্কট নিরসনের জন্য 
সামরিক ঝাঁকি, আর্থনীতিক সম্প্রদারণ, সমাজবাদী দেশগুলির ওপর আক্রমণ 
এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির লুণ্ঠন সমেত সমস্ত সাআজ্যবাদী উপায় এবং যথেষ্ট 
পরীক্ষিত পদ্ধতগুলি.প্রয়োগের চেষ্টাকে এই পাঁরবর্তন ঠেকাতে সাহায্য করে। 

_ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির 
পেঁছনে। তা" হল সাত্রাজ্যবাদকে টিকে থাকতে হচ্ছে উপাঁনবেশিক ব্যবস্থার 
অবসানের মধ্যে বহু উন্নয়নশীল দেশ বিকাশের পু'জিবাদী পথ বর্জন করছে 
এবং তাদের সমাজতন্ত্র প্রবণতা, যার ফল হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশ শক্তি 
(এনাজি) এবং কীচা মালের ওপর "নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের 
ব পণ্যের দাম নির্দেশ করতে আর সক্ষম হচ্ছে না । সামাজ্যবাদী দেশগুলির 
উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে আস্তর্জাতিক আর্থনীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্টরীয়- 
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একচেটিয়া বযবস্থাটাই সামা প্রকভাবে প্রশ্থের সন্মুখীন হয়ে পড়েছে । এই সমস্ত - 
ঘটনার চাপে সব দেশের পু'জিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক আর্থনীতিক ঘন্ ও 
িরোধসমূহ লক্ষরীয়ভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে । EL 

পরিস্থিতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে পুর্কবাদী অর্থনীতিতে অনেক- 
গুণি নতুন ঘটনা সংকট এবং তার পরিণতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার. 
করেছে। 

এগুলির মধ্যে প্রথমত রয়েছে সমগ্র অর্থনীতির Ss EE 
কাঠামোগত সংকট যার মধ্যে আছে শক্তি এবং কাচামালের ক্ষেত্র, অব-কাঠামো, 
(ইনক্রাস্ট্রাকচার), এবং অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলি যেমন ধাতুদ্রব্য, জাহাজ শিল্প 
ও নির্মাণ, এবং অন্ৎপাদক ক্ষে্রসমূহ (শিক্ষা, পাঁরবোশিক রক্ষণাবেক্ষণ, 
জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা )। সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রগুলির মধ্যে এবং 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে ক্রমশ তীব্রতর প্রতিযোগিতা এবং প্রাযুক্তিক ঝৌকের 
থেকে উদ্ভুত আর্থনীতিতিক অভিযোজনের দীর্ঘকালীন প্রীক্রয়াও এর অন্তর্গত | 
মুদ্রাস্বীত্তি শাস্তির সময়ে নজিরবিহীন এক ব্যাপকতালাভ করছে এবং পুর্শীজ- 
বাদের অবিচল সহগামী হয়ে উঠছে এবং ব্যতিক্রমবিহীনভাবে চক্রের প্রতি 
পর্যায়ে তার কাজ করে চলেছে । অতি-উৎপাদনের সংকট, পুর্শীজবাদী দেশগুলির 
ওপর বয়ে যাওয়া মুদ্রাস্ফীতির সহযোগে, চক্রাকার সংকটের ইতিহাসে সম্পুর্ণ 
নতুন ঘটনা । এটা বিশেষ করে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির অস্থিরতা ও তার 
শাক্কিসমূহের বিক্ষিপ্ত ভূমিকাকে বিশেষ করে বাড়িয়ে তোলে। ব্যাপক দাম- 
বৃদ্ধি মূল্যের অন্ুপাতকে অবিরাম ধ্বংস করে দিচ্ছে, সম্পদ নবীকরণের উদ্দীপন! 
হ্রাস করে দিচ্ছে এবং সমগ্র খণ ব্যবস্থাকে পধু'দস্ত করে দিচ্ছে। যুদ্রাস্ফীতির 
উর্বগাঁতমানে জীবিকানির্বাহের বায় ক্র বৃদ্ধি । &(২নং সারনি ২৬-এর পাতায়) 

, এই সমস্ত -অচক্রাকার উপাদানগুলি চক্রাকার উপাদানগুলির উপর 
চাপানো হলে তার ফলাফল কক? 

প্রথম, এট! মনে রাখতে হবে যে শিল্প উৎপাদনের ই 
চড়া ছিল। প্রাক সংকটকালের উচ্চতম বিন্দু থেকে সংকটের নিয়তম বিন্দু 
ইউ এস এতে ছিল ১৩১, জাপানে ১৯৯, এফ আর ভ্িতে ১০৭ এবং 
ইত্যাদি । এই সংখ্যাগডাঁল গত কৰেক দশকে উৎপার্দিকাশত্তির চরমতম 
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*সাৰাণ ২ 
পুণদ্িবাদী দেশসমুহে জীবিকানির্বাহে ব্যন্সরদ্ধির তালিকা (শতকর।) 





১৯৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ ১৯৭৭ 


( প্রথম অর্ধ ) 
ইউ এস এ ৬২ ১১০ ৯’১ ৮ ৬৩ 
জাপান | ১১৭ ২২৭ ১১৮৭ ৯'৪- ৯২ 
এফ আর জি ৭০ ৭০ ৬০ 8৪৫ ৩৯ 
ফ্লাস | ৭'৪ ১৩৭ ১১৭ ৯৬ ৯৪ 
বৃটেন ২-৯১২ ১৬০০ ২০১ ১৫৮ ১৩৬৭ 
ইতালি ১০৮ ১৯১ ১৭১ ১৬৫ ২১১ 


উৎস £ অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কোঅপারেশন এণ্ড ডেভেলপ- 
মেন্ট, প্যারিস-এর প্রয়োজনীয় বছরগুটির প্রধান আর্থনীতিক অবধারক- 


সমূহ । 


পক্ষাঘাতকেই প্রকাশ করে । অব্যবহৃত উৎপাদন সুযোগ, উদ্যোগসমূহ পূর্ণ বা 
আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া, উৎপাদন গুটিয়ে নেওয়া, দ্রব্য নষ্ট করে দেওয়া, 
কোম্পানির দেউলিয়া হওয়া ও ব্যাপক কর্মহীনতা ভয়ংকর আকার ধারণ 
করে। 

যেহেতু সংকট প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোকে একই সময়ে 
আঘাত হানছে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আত্তর্জাতিক বাণিজ্য ১৯৪৫ সাল 
থেকে এই প্রথম সংকুচিত হল। ১৯৭৫-এ সংকটের সর্বনিম্ন বিন্দুতে বাণিজ্য 
নেমে গিয়েছিল শতকরা ছয় ভাগ যা স্থল জাতীয় উৎপন্লের পতনের চেয়েও 
বেশি (শতকরা ৩ ভাগ)। প্রসঙ্গত, বিশ্ববাপজ্যের সংকট নিঃসন্দেহেই 
আরও বিধ্বংসী হত যদি না সমাজতাস্ত্রক দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
সম্প্রসারিত হত। সংকট এবং একচেটিয়াগুলোর মধ্যে তীব্রতর প্রা তযো খিতা। 
পুশীজবাদী দেশগুলোর বৈদেশিক-বাপিজ্য সংরক্ষণ নীতির পুনরাবির্ভাব সোচ্চার 
করেছে, আর এটাই হল একটা ইঙ্গিত যে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের 
পদ্ধতি গভীরভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। 
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ক্রমবর্ধমান বেকারি চক্রাকার সংকটসমূহের সহগামী, এবং এ ব্যাপারে 
১৯৭৪-৭৫-এর সংকট কোনো ব্যাঁজক্রম নয়। সমস্ত প্রধান পুর্শ'জবাদী 
দেশগুলোতে বেকারি তীব্রভাবে বাড়ছিল । এই দশকের মধ্যে এই প্রথম 
জাপান এবং পশ্চিম জার্মানিতে ব্যাপক বেকারি এবং আংশিক কাজ রয়েছে 
এরকম সময় গেল। যাই হোক, শ্রমের বাজার ছিল অস্বাভাবিক, কারণ 
বেকারি শেষ হওয়া ত’ দুরের কথা, বরং তা ছড়িয়ে পড়োঁছল শ্রামিকশ্রেণীর 
নতুন অংশের মধ্যেও উত্থানের পর্যায়েও 


ৃ সারাণি ও 
প্রধান পুঃজিবাদী দেশগুলোতে বেকারি (১০০০-এ ) 


১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ ১৯৭৭ ( ১ম অর্ধ) 


ইউ এস এ ৫,০৭৬ ৭,৮৩০ ৭,২৮৮ ৭,২৮৯ 
জাপান ৭8০ ১,০০০ ১১০৮০ ১,১৪৯" 
এফ আর জি ৫৮২ ১,০৭৪ ১,০৬০ ১,০৭৭ 
ফ্রান্স ৪৯৮ ৮৪০ ৯৯৩ ১৯০৯৫ 
বৃটেন | ৬৩৯ ৯,০৯৪ ৯,৩৫৯ ১৯৪০৭ 
ইতালি ৯৯৭ ৯৯০৭- ৯,৯৮৩ ৯,৪৪৬ 


উৎসঃ সাস্থলি বুজেটিন অব স্ট্যার্টিসটিকস; নভেম্বর ১৯৭৭, পৃঃ 
১৭-২০; এ্যালজেমেইনে স্টাটসটিক ৪ মোনাটস বুলেটিন 
লুক্সেমবুগঁ-ব্রাসেল, প্রয়োজনীয় বছরগুলির জন্য । 


১৯৭৪-৭৫-এর আর্থনীতিক সংকটের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে তেল, 
কাচামাল এবং খাদ্যদ্রব্যের দামের দ্রুতবৃদ্ধির ফলে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় তীব্র 
বিশৃঙ্খলা ৷ শক্তি, কাচামাল এবং খাদ্য সংকটের রাজনোতিক-আর্থনীতিক 
কারণ নিহিত আছে পূর্বতন সাভ্রাজ্যবাদী প্রধান দেশগুলির সঙ্গে উন্নয়নশীল 
দেশগুলির সম্পর্কের গভীরভাবে পরিবর্তনের মধ্যে। 


সাৱণি-৪ 
বিশ্ব রপ্তানি মুল্যের বৃদ্ধি (১৯৭০ = ১০০) 





১৯৭২ ৯৯৭৩ ৯৯৭৪ ৯৯৭৫ -৯৯৭৬ ৯৯৭৭ (২য় অর্ধ) 


সকল কাচা মাল ১২৫ ১৮০ ৩০৮ ৩০২ ৩১১ ৩৪৭ 


খাদ্যদ্রব্য ১২২ ১৭৫ ২৩২ ২১৯ ২১৫ ২৫০ 
খনিজ কাঁচা মাল ১৩১ ১৭৩ ৪৭৩ ৪৯৪ ৫১০ ৫৫২ 
তেল ১৪৩ ১৯৬ ৬৪১ ৬৫১ ৬৮১ ৭৪৩ 
87257854558 নভেম্বর ১৯৭৭ 
পৃঃ ১৬০, ১৬২ । - 


অর্থনীতির রাষ্ীয়' একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তার 
অনারতাও এই লঙ্ষটের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাজার সম্পর্কে দীর্ঘ - 
মেয়াদী, মাঝারি মেয়াদী বা স্বল্প-মেয়াদী কোনো ভবিষ্যন্বাণীই, প্রোগ্রামংএর 
কোনো কিছুই কিংবা “সামঞ্রস্পূর্ণ ক্রিয়াকলাপ” কিছুই কোনো ফল প্রসব 
5424 
অর্থহীন হয়ে গেছে। 

- ১৯৭৪-৭৫-এর সঙ্কটের আরেকটি বৈশিষ্ট ছিল যে সঙ্কটের ব্যাপারাটি অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্র থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরও দ্রুত এবং আরও সরাসরি ছড়িয়ে 
 পড়েছিল। 'বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে গিয়েছিল আর্থ- 
নীতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা এবং শ্রেণীসমূহের 
ক্রমাগত মেরুভবনের পরিপ্রেক্ষিতে । অভ্যন্তরীণ. রাজনৈতিক পারিস্থিতি 
অস্থির হয়েই চলেছে আর বুর্জোয়া-সংসদীয় ব্যবস্থা একসময় যেমন করত আর 
তেমন কাজ করতে পারে না। . | 

, এইসব ঘটনাগুলো এই দিকেই নিয়ে যায় যে ১৯৭৪-৭৫-এর সঙ্কট সাধারণ, 
“ম্বাভাবিক” চক্রাকার সঙ্কট ছিল না, বরং তার কাঠামোর বাইরে চলে গেছে। 
অর্থনীতির বিভিন্ন ইউনিটে যে অসমানুপাত গড়ে ওঠে তাকে সাময়িকভাবে 
এবং অংশত কমানো এবং উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করাই - 
হচ্ছে সঙ্কটসমূহের “প্রথাসিছ্ধ'”” কাজ। এটা সর্বশেষ সঙ্কট অত্যন্ত আংশিক- 
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ভাবে করেছে মাত্র এবং তাও ০44 
ভাবে। 

যদিও ১৯৭৬-এর মধ্যেই অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশ উত্থানের পর্যায়ে 
চলে এসেছে এবং অগ্রগামী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শিল্প উৎপাদন ও বিশ্ব 
পুীজবাদী বাজার প্রাক-সন্কট স্তরে পৌছেছে বা এমনি আতিক্রমও করেছে 
তথাপি ৯৯৭৪-৭৫-এর সঙ্কটের প্রতিক্রিয়া এখনও বোঝা যাচ্ছে । | 

আগের সঙ্কটগুলোর তুলনায় এবারের উত্থানপর্ব উৎপাদন বাড়াবার জম্য 
বিশিয়োগ চালনা করতে, কাঠামোতে সঙ্কট ব। খাদ্য সঙ্কট অতিক্রম করতে 
সাহায্য করতে কিংবা পু'জিবাদী আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের সঙ্কট অপসারণ 
করতে ব্যর্থ হয়েছে । বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে বিরোধ ও সংঘাতের জটিলতা 
পু'জিবাদের আর্থনীতক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ওপর যথেষ্ট 
দীর্ঘ সময়ের জন্য গভীর প্রভাব ফেলতে বাধ্য, ষে সময়ের মধ্যে পুঁজিবাদ নতুন 
অবস্থার দঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পথ খোজে । 

১৯৭৪-৭৫-এর সঙ্কটের 'মধ্যে এবং তার পরে আরও স্পষ্টভাবে বুর্জোয়া 
কৌশলে অনেকগুলি নতুন দিক ফুটে উঠেছে যার মধ্যে একচেটিয়া ধাঁনকদের 
ক্ষমতা এবং অবস্থানকে সংহত করা ও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ও মুনাফা বাড়াবার 
দীর্ঘমেয়াদী পারকল্পনার প্রতিফলন রয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী ও তার রাজনৈতিক 
সংগঠনগুলোকে এই পারকল্পনার সঙ্গে বোকাপড়া করতে হবে । 

মুনাফাবাজি এবং একচেটিয়া পরািরা যে একটা নতুন আস্তিক মার 
পেয়েছে সর্বোপরি এই নতুন দিকগুলো সেই ঘটনার সঙ্গেই জড়িত। শিশল্প- 
সমৃদ্ধ দেশগুলোর একচেটিয়াগুলো তার পুজি বিনিয়োগের থেকে. নজিরবিহীন 
সুবিধে পেয়েছে যার ভিত্তি হল মুনাফার দ্রুত বৃদ্ধি_-যা সঙ্কটের সময়ে ও তার 
পরে রেকর্ড উচ্চতায় পৌছয় ! এটা বিশেষ করে প্রয়োজন সেই একচেটিয়াগুলোতে 
যা কাজ করে মোটর তৈরির ক্ষেত্রে, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং ইলেট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অর্থাৎ সেইসব একচেটিয়াগোষ্ঠীর - ক্ষেত্রে যারা কোনো না 
কোনোভাবে সামরিক-শিল্প জটের সঙ্গে জাঁড়িত। এমনকি সরাসরি পরিসংখ্যান 
অন্তসারেও ১৯৭৬-এ মাকিন 'শিল্প কর্পোরেশনগুলোর মুনাফা গড়ে শতকরা! 
২৯ ভাগ বেড়ে গিয়েছিল । পশ্চিম জার্মানিতে যৌথ মূলধনী কারবারে মোট 
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লক্যাংশ দেওয়ার পাঁরমাণ ছিল ৩০,০০৭ লক্ষ টি এম (জার্মান মুদ্র| ডায়টুশ, 
মার্ক )। পশ্চিম জার্মানির একশত প্রধান শিল্প কর্পোরেশনগুলোর মুনাফা 
১৯৭৫-এ 88,৭০০০ লক্ষ ডি এম থেকে বেড়ে ১৯৭৬-এ ৫৪,৩০০০ লক্ষ 
টি এম-এ পৌছয় ৷ 

একচেটিয়ারা এই আকাশছ্োয়া মুনাফা পেয়েছে প্রধানত সরকারি 
ভরতুি যা লক্ষ কোটি মার্কে পৌঁছেছে, পেয়েছে উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনাকে 
পুনর্গঠনের নামে কড়া ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ও যদৃচ্ষ দাম স্থির করার মধ্য 
িয়ে। মুনাফা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রগামী একচেটিয়া ব্যাক্ষগুলোর 
ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৯৯৭৪ থেকে ৯১৭৬এর মধ্যে 
উৎপাদন ও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ তীব্রভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অতিমাত্রায় 
পু'জির কেন্দ্রীভবন ও ছুর্বল প্রাঁতঘম্বীদের অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে। অর্থনীতির 
যেসব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তারা অপেক্ষাকৃত বড় অংশ এমনকি 
সেখানেও একচেটিয়ার প্রসার খুব সুস্পষ্ট ছিল। সেই সময়কালে পশ্চিম 
জার্মানিতে বছরে গড় সংযুক্তর সংখ্যা ছিল ৪০৬ যা ১৯৭০-৭৩-এর সংখ্যার 
( যা ছিল ২৫৯ ) শতকরা ৫০ ভাগ বেশি । দেউলিয়ার সংখ্যা (গড়ে বছরে 
৮,৭৬০ ) ছিল ৯৯৭০-৭৩-এর তুলনায় ( ৪,৬৮২ ) প্রায় দিগুণ। 

নতুন পরিস্থিতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া 
নিয়ন্ত্রণের পদ্ধাতি গ্রহণ করার প্ররোচন। থেকেই একচেটিয়া প্রসারের তীব্রতা 
বৃদ্ধির উদ্ভব । আঁধপুঁজি গড়ে তোলা ও কাঠামোগত নীতি তোর করার জন্য ' 
মাঝারি মেয়াদী কাজকর্ম শুরু হয়েছিল | একচেটিয়াগুলোর সঙ্গে একত্রে রাষ্ট্র 
এমন কর্মসূচী তৈরি করতে লাগল যার অভিপ্রায় অগ্রসর কৃৎকৌশল গড়ে তোলা 
ও রপ্তানি দ্রব্য তৈরি করা, এবং কিছু ব্যক্তিগত-একচেটিয়া ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে 
মিত্র রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কর্পোরেশনে পরিণত করল আর একই সময়ে সেই সব 
ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রত অধিকতর গুরুত্ব দিতে লাগল যাদের কাজ হল শক্তি, 
কাচা মাল, কর্ম-সংস্থান, দ্রবামুল্য ইত্যাদি ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সমস্যা সামলানো । 

যেহেতু পুঁজিবাদী দেশগুলো পরস্পর ঘাঁনষ্ঠ আর্থনীতিক সম্পর্কে যুক্ত, 
তাই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের “সঞ্ভীবনী স্বার্থ” তার পুঁজিবাদী শ্রেণীর কাছে 
সন্বট প্রক্রিয়া ও তার উত্তরকালে সামাজিক সংঘাতসমূহের স্বত-স্ফুর্ত বিকাশ 
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ঠেকাবার জন্য সংঘবদ্ধ কার্যকলাপ দাঁব করে। এটা একটি প্রবণতার প্রকাশ 
যা লেনিন লক্ষ্য ররেছিঙগন, “সব দেশের সাত্রাজ্যবাদীদের সাধারণ মৈত্রী” 
গঠনের ক্ষেত্রে, “যা! পুঁজি রক্ষার জন্য স্বাভাবিক এবং অবশ্স্তাবী, আর পু'জির 
কোনো জাতীয় সীমা নেই” আর যা “পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মৌলিক আর্থনীতিক 
। প্রবণ ঙা হিসেবেই চলতে,থাকে ৷” ( রচনা সংগ্রহ, ১৭ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭ )। 

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুজি উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন অভূতপূর্ব আকার 
ধারণ করেছে £ ৬৫০টি প্রধান শিল্প কর্পোরেশন ( যার সম্পদ ৯০,০০০ লক্ষ 
ডলার ) এখন পু"জিবাদী দুনিয়ার শতকরা ৬০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে, মাত্র 
চারটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংস্থা একচেটিয়াসমূহের মোট সম্পদের 
শতকরা দশভাগ দখলে রাখছে । পশ্চিম ইউরোপে কেন্দ্রীভবন সবচেয়ে 
বেশি ঘটছে ধাতুসংগ্রহ, তৈল শোধন এবং উড়োজাহাজ ও সেমিকণ্ডাকটার 
তৈরির ক্ষেত্রে । বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী বিপ্লবের সাফল্যগুলে!, বিশেষ 
করে মাইক্রোইলেকট্রনিকৃসে ব্যবহার করার একচেটিয়া সুযোগও পুঁজি ও 
উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন বাড়াতে সহায়তা করে । চক্রাকার আবর্তনের 
ঘটনাটি যেহেতু বেশি বেশি করে পু'জ্রিবাদের সাধারণ সঙ্কটের সঙ্গে জড়িয়ে 
যাচ্ছে, একচেটিয়ার বিকাশে বর্ধমান অসমত! দেখা যাচ্ছে আর তার সঙ্গে 
তাদের শ্রেণীবিভাগে ক্রমাগত পরিবর্তন ও প্রধান বহুজাতিক সংস্থাগুলোর 
মধ্যে নতুন বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী অগ্রগতির 
জন্য ঝুঁকি নেওয়ার যে বাড়তি মূল্য একচেটিয়াকে দিতে হচ্ছে তাই তাদেরকে 
সমঝোতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে । বুর্জোয়ারা শ্রেণী সম্পর্ক শীনয়ন্ত্রণ” করতে 
চেষ্টা করেছে অংশত ভার “সমন্বয় কাজকর্ম” বা “সামাজিক নিয়ন্ত্রণ” নীতির 
মাধ্যমে (এফ আর জি, বৃটেন, সুইডেন, অস্ট্রিয়া এবং ডেনমার্ক ) এবং অংশত 
' আর্থনীতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে (ফ্রান্স, ইতালি এবং হল্যাণ্ড )। 

জাতীয় এবং আস্তর্জাত্িক স্তরে আরও তীব্র রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের 
প্রবণতা! বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে আরও বৈসাদৃশ্য নিয়ে আসবে যা একে 
অপরকে বহুলাংশে হেয় প্রতিপন্ন করতে. চায়। এইভাবে বাজারের শক্তি 
গুলোর অবাধ চলাচল য| রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুণীজর সহঙ্জাত এবং নিয়ন্ত্রণ 
এই দুইয়ের বিরোধ আরও প্রেরণা পাচ্ছে এবং আরও নতুন আকার পাচ্ছে। 
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আস্তর্জাতিক স্তরে নিয়ন্ত্রণ যা অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো সবচেয়ে বেশি 
প্রয়োগ করতে চায়, আর্থনীতিতক জীবনের ব্যক্তিগত-একচেটিয়া আক্তর্জীতিকী- 
করণের নতুন এবং উচ্চতর পর্যায়ের সঙ্গে থাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা 
আর এই আর্থনীতিক জীবন আত্তর্জাতিক একচেটিয়ার প্রসারণের ছারা 
নিয়ন্ত্রিত । কিন্ত এই ধরনের নিয়ান্ত্রত আন্তর্জাতিক একচেটিয়ার দ্বৈততা 
এবং সংশ্লিষ্ট বিরোধগুলো অতিক্রম করতে সাহায্য করবে না। | 

সঙ্কটের স্তর থেকে-বর্তমান গণ্তি একথা মোটেই বোঝায় না যে পুজি 
বাদের বেড়ে ওঠা সাধারণ সঙ্কট আর পু'জিবাদী অর্থনীতির চক্রাকার বিকাশের 
পরস্পর জড়িয়ে পড়াটা এমন সমস্যা যা পেছনে ফেলে আস! হয়েছে । সাধারণ 
সঙ্কট এবং সর্বশেষ চক্রাকার সঙ্কটের সময় ও তাদের পারস্পরিক প্রভাব শুধুমাত্র 
একটি অস্থায়ী আকাস্মিকতার চেয়ে কিছু বেশি। বাস্তবিক এটা একটা মৌলিক 
নতুন-পর্যায়ের ঘটনা যার প্রভাব কেবলমাত্র নতুন আর্থনীতিক চক্র যা. শুরু 
হয়েছে তার ওপরই বিস্তারিত হতে চায় তাই নয় বরং আরও এগিয়ে সমগ্র 
পুঁজিবাদের আর্থনীতিক বিকাশের ওপরই পড়তে চায়। সেই কারণেই, আমি 
বিশ্বাস করি বর্তমান পণ্িস্থিতিকে একটি সান্ধক্ষণ মনে করার সমস্ত 
কারণ রয়েছে এবং আর্থনীতিক নতুন বৈশিশ্ট্যগুলোও ফলত, পুজিবাদের রাজ- 
নৈতিক ও মতাদর্শগত বিকাশ গুপগতভাবে চিহ্নিত করার কারণ রয়েছে । 

এই সর্বব্যাপী জালের ফলে নতুন আর্থনীতিক চক্র খুব ধীরগতিতে এবং 
গভীর অস্থুবিষে নিয়ে আকার নিচ্ছে। সংকট থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘস্থায়ী 
এবং অস্থিরতায় চিহ্নিত এবং আবদ্ধতার এবং এমনকি যথেষ্ট পরিমাণ পতনের 
দ্বার। সীমাবদ্ধ । বর্ধমান আস্থিরভাই সম্ভবত বর্তমান পরিস্থিতির সুনিদিষ্ট 
বৈশিষ্ট্য যাই হোক, ৯৯৭৭-এর প্রথমার্ধে স্থল জাতীয় উৎপন্নের, শতকরা 
৫ ভাগ বৃদ্ধি, শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের 
শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধিকে কোনে! মতেই কম গুরুত্ব দিচ্ছে, না । নিঃসন্দেহেই 
পুঁজিবাদের এখনও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্ত সংকট থেকে বেরিয়ে 
যাওয়া ক্রমাগতই ধীরে হয়ে যাচ্ছে মূল শিল্পগুলোর ( ইস্পাত, বয়ন শিল্প, 
জাহাজ-নির্মাপ, নির্মাণ ) সংকটের দ্বারা; বেকারি যা রেকর্ড সীমায় পৌছেছে 
তার দ্বারা, নজিরহীর বাজেট ঘাটতির ছারা, বাণিজ্য ও লেনদেন উদ্বত্তের . 
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বিকৃতি দ্বারা, ae RL SLL 
বিশৃংখল পরিস্থিতির দ্বারা । : 
অবশ্য পুঁজিবাদে বৃদ্ধি এবং গাগা যে এই প্রথম 
তা নয়, কিন্ত বর্তমান চক্র সম্পর্কে বিশেষ ব্যাপারটি -হল এই যে জটিল 
দীর্ঘমেয়াদী সংকটের উপাদানগাঁল অস্বাভাবিক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফলেছে এবং 
এমনকি অংশত বাড়িয়েও দিয়েছে আর এইটেই চক্রাকার সংকটের ব্যবস্থাকে 
বিশৃঙ্খল করেছে। তাই এই বেমানান জোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থা দিয়ে 
অগ্রসর ধনভান্ত্রক দেশগুলিতে সংকট উৎরোবার পথ খোজা । কিছু পশ্চিমী 
রাজনীতিবিদ এবং বুর্ভোয়! অর্থনীতিবিদের' প্রকাশিত মতামত যে বিশ্ব- 
পুঁজিবাদী অর্থনীতির দৃষ্টিভা্গ পঞ্চাশ বা ষাটের দশক থেকে পৃথক হবে এটা 
মেনে নেওয়া যেত যদি সামাজিক স্থায়িত্ব সম্ভব এমন কিছু বিকাশ দেখা যেত । 
» আমাদের হিসের অনুযায়ী আর্থনীতিক বৃদ্ধির হার এবং বিশেষ করে 
শিল্প বিকাশের হার খুব সম্ভবত পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের হারের 
চেয়েও নিচে নেমে যাবে । ১৯৭৪-৭৫-এর সংকট তার “মহান” কাজ অংশত 
পূরণ করেছে, আরও সম্ভাবনাময় উত্থানের প্রেরণা স্থষ্টি করা ছাড়াই। এ 
ছাড়াও, ওই ছুই দশকে বৃদ্ধির হার বাড়াতে সাহায্য করেছিল এমন বন্ 
বিষয়ই প্রভাব বিস্তারে বিরত হয়ে গেছে ।;. 

যদিও সাম্প্রতিককালে উৎপাদনের উপাদানসমূহের চাহিদা কিছুটা 
পাঁরমাণে তীব্র হয়েছে (বিশেষত মাফ্িন যুক্তরাষ্ট্রে ও পশ্চিম জার্মানিতে), 
তবু আমরা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, বিশেষত নিযুক্ত সম্পদ. বৃদ্ধির জন্য, 
পুরানো চক্রাকার নংকটের উ্থানপর্বের তুল্নায় অনেক কম হবে আশা 
করতে পারি । উৎপাদন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই অপেক্ষাকৃত নিচু 'স্তরে আটকে 
গেছে এ কথা বিবেচনা করে বলা যায় ক্ষমতা জন্প্রদারণের জন্য বিয়োগ 
বৃদ্ধি, যদি ত। হয়ও আদৌ, উৎপাদনের, উন্নতির জন্য বিনিয়োগ “কিংবা 
তথাকখ্ত পুনর্গঠনের থেকে পপাঁছয়ে পড়তে বাধ্য ৷ 

১৯৭৪-৭৫-এর .সংকটের সময়, এবং +বশেষ করে তার পরে, শিল্লোননত 
পুঁজিবাদী দেশগুপিতে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগার প্রগতির ক্ষেত্রে অতিক্রুত 
উন্নতি করার জ্রম্য খুব চেষ্টা চলছিল এবং তার ফল উৎপাদনে সর্বাধিক 
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চি 


ব্যবহারের দ্বারা কাঠামো যথেষ্ট শোধরানোর চেষ্টাও ছিল। সমগ্র শিল্পের 
কারিগর পুনণিমাণ, বিশেষত সর্বশেষ ইলেকট্রনিক এবং কমপিউটার 
বসাবার মাধ্যমে, ভাদের উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। 
এইভাবে ১৯৭৬-এ পশ্চিম জার্মানিতে শতকরা ২৫ ভাগ শ্রমশক্তি কম 
প্রয়োগ করে শতকরা ৭২ ভাগ বেশি দ্রব্য উৎপাদন করা হয়েছিল। ওই 
বছর প্রতি শ্রম ঘণ্টায় শিল্প উৎপাদন বেড়েছিল এরকম £ মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র 
শর্তকরা ৫ ভাগ ; জাপান শতকরা ১৩ ভাগ; এফ আর জি ৭ ভাগ; ফ্রান্স 
১২ ভাগ ; এবং ইতালিতে ৭ ভাগ । পশ্চিম জার্মানিতে শ্রমিক পিছু উৎপাদন 
বেড়েছিল রাসায়নিক শিল্পে ১৭৩ ভাগ, কম্পিউটারে ১৭৭ ভাগ এবং 
ইলেকট্রিক্যাল ইন্জনিয়ারিংএ ১২-৮ ভাগ । 

শিল্প উৎপাদনে পতনের থেকে মুনাফার ক্ষতি আরও দক্ষ উৎপাদনের 
মাধ্যমে, উৎপাদন পদ্ধত্তকে আরও সংহত করে, এবং সর্বোপরি শ্রমজীবী 
মান্বষের শোষণকে আরও বাড়িয়ে পূরণ করার রাষ্ট্রীয় একচেটিয়। পুঁজিবাদী 
চেষ্টার এই হল প্রমাণ । এটা পু'জিবাদে বৈজ্ঞানিক এবং কারিগাঁর 
প্রগতির প্রভাবে পুঁজির পুনরুৎপাদনের শর্তের পরিবর্তন সুচিত করে 
বর্ধমান শ্রমউৎপাদনশীলতা, বিশেষ করে মূল শিল্পগুলিতে, খুব স্বাভাবিক- 
ভাবেই শোষণকে তীব্র করছে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটকেও বাড়িয়ে 
দিচ্ছে। পুঁজিবাদ তার দক্ষতা এবং সংকটের আনুষাক্তক মূল্যের বোঝা 
জনগণের কাধে চাপিয়ে দিতে চায়। 

পু'জিবাদী ধরনের পুনর্গঠনের মানে হল কাজের সংখ্যা দৃঢ়ভাবে কমে 
ফাওয়া। পুঁজিবাদের জন্য নতুন বিকাশ এমন কি সরকারি তথ্য অনুযায়ীও 
₹ল উত্থান এবং এমন কি তেজীর সময়েও সংকটের নিম্নতম বিন্দুর চেয়েও 
বেশি হারে বেকারি । স্থায়ী বেকারি য। পুঁজির আতি-বৃদ্ধির ফল, 
উৎপাদন গুটিয়ে আনা, তার “পুনর্গঠন”, অর্থনীতির কাঠামোগত বদল এবং 
একচেটিয়াকরণের অগ্রসর পদ্ধতি’ হল পু*জিবাদী বিকাশের আরও একটি 
স্থায়ী বৈশিশ্ট্য। এটা স্বাভাবিক ভাবেই শ্রামিকশ্রেণী এবং অন্য সব শ্রমজীবী 
৯1! ৯৯৭৬-এ দশ লক্ষেরও অধিক কাজ গেছে দেউালিয়ার মধ্য দিয়েই শুধুমাত্র মার্কিন 

মুক্তরাই, পাশ্চম জার্মানি, বৃটেন এবং জাপানেই । | 


মানুষের অধিকার হটিয়ে দেওয়", প্রকৃত মজুর কনে হাওয়া এবং শ্রমের তীব্রতা 
বৃদ্ধি বোঝায় । 

বুর্ধোয়াদের একটাই দাওয়াই আছে সে চক্রাকার সংকটই হোক আর 
স্থায়ী বিরোধই হোক । আর এই দাওয়াইটা হ’ল পুনর্গঠনের নামে শোষণ 
বাড়ানো, মজুরির ওপর চাপ স্থষ্টি করা, শ্রামক ও কর্মচারীদের ব্যাপক- 
ভাবে ছাটাই করা, তাদের সামাজিক সাফল্যের ওপর আঘাত হানা, এবং 
চলমান ব্যবস্থায় শ্রামকশ্রেণীকে “চূড়ান্তভাবে” খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য 
রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চেষ্টা চালানো। এছাড়াও, অর্থনীতির প্রসার 
ও উচ্চতর আর্থনীতিক দক্ষত| অর্জনের দাবি করে একচেটিয়া গোষ্ঠী বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ, সামাজিক 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য লাগ হ্রাস করা ও কর বাড়ানোর দিকে ঠেলে 
নিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় আয়ের মধ্যে ভোগ ও সঞ্চয়ের ভারসাম্য বদলানোর 
জন্য এবং জনগণের ব্যয়ে তার ব্যবহারের কাঠামো সংস্কার করার 
একচেটিয়া পুঁজির প্রচেষ্টার সঙ্গে সরকার নীতি হাতে হাত দিয়েই চলছে । 

ইতিমধ্যে পুঁজিবাদ এখনও মুদ্রাস্ফীতে ও আথিক সংকটের গভীর 
সমস্যার সম্মুখীন । ভবিষ্যতে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়তে পারে এবং এমনকি 
কমতেও পারে সাময়িকভাবে, কিন্ত মূল্যবৃদ্ধি পুজবাদী সমাজের জীবনের 
নিষ্রামিত ঘটন। হয়েই থাকবে যা তার রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
বাতাবরণ নির্ধারণ করবে । 

রাষ্ট্রীয় খণ এমন একটা সমস্যা যা মুদ্রাস্বীতির সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর এমন ক সবচেয়ে পাকাপোক্ত’ 
বাজেটের রাজস্বও তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যয়বরাদ্দের তালিকার থেকে নিচে 
থেকেছে কতগুলো ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিগত পুঁজির পক্ষে “অলাভজনক” এমন 
শিল্পে কর্মরত কারবারে ভরতুকি, একচেটিযাকে কর ছাড়ের সুযোগ এবং 
সামরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে। সেই কারণেই, পুজিবাদী দেশগুলির অধিষ্ঠিত 
সরকার এবং বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলোর রাষ্ট্রীয় খণ কমাবার প্রতিক্রাত 
থাকা সত্বেও যে কেউ আশা করতে পারে যে এটা বাড়তেই থাকবে । 
সাআজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো আরও বেশি করে গণ-কর চাপাতে চায় এবং 
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শ্রমজীবী জনগণের অজিত স্বাধীনতা ও সামাজক-রাজনোত্তিক আঁধকারসমূহ 
খর্ব করে দিতে চায়। রাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যাপার ক্রমশই সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক বিরোধের একটা প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ঈ্লাড়াচ্ছে। 7 

- পুঁজিবাদের আস্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনের সঙ্কট আরও কিছুকাল পুঁজিবাদী 
বিকাশের নিয়ামক শক্তি হয়ে থাকতে বাধ্য, কারণ বিশ্ব -সাম্রাজ্যবাদ যার 
প্রতিনিধি হল প্রধান সাআজ্যবাদী শাক্তগুলো, যারা তাদের তৃতীয় দুনিয়ায় 
অবস্থানচ্যুত্ত মেনে নিতে পারছে না আর রাজনৈত্তিক-অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা 
চায় যে বিকাশমান দেশগুলে! এই দুয়ের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতা । 

' ক্রমবর্ধমান আস্ত: সাম্রাজ্যবাদী ছন্দ ও প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া 
. সংরক্ষণবাের প্রয়োগ ফিরিয়ে আনতে চায় ( ষে ব্যাপারটা বেমানান বলে ' 
মনে হয় )। পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও আধিক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ প্রচণ্ড 
' তীব্র হয়েই চলছে। আর তা স্থাষ্টি করছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি ও বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রের মধ্যে বেড়ে ওঠা সংঘাতের থেকে জটিল দ্বন্ঘ, একচেটিয়া রই-কাতলাদের 
মধ্যে তীব্র প্রতযোগিতার লড়াই, এবং ব্যক্তিগত-একচেটিয়ার আকাঙ্ক্ষা ও 
পুঁজিবাদের আত্তর্জাতক আর্থনীতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে 
বিরোধ | ' 

:_ পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক আস্থিতিশীলতার 'অন্যতম প্রধান পরিদৃশ্যমান 
পাঁরণাতি হল, এর রাজনৈতিক কর্তৃত্বপরায়ণতার মুখ-খোলা সংকট এবং পুঁজিবাদী 
সমাজের সামাজজিক-আর্থনীতিক নীতি এবং বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ ও সামাজিক 
প্রগতির চাহিদার মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ । যে ব্যাপক সংস্কারের 
কর্মসূচীর কথ। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট এবং সামাজ্িক-উদারনৈতিক সরকারগুলি 
সোচ্চারে বিজ্ঞাপিত করছিল যা “পু*জিবাদকে বদলে দিতে”, সেটা চরম ব্যর্থতা 
বলে প্রমাণিত হয়েছে। সঙ্কটকে কাজে লাগিয়ে একচেটিয়ারা সরকারের 
ওপর তীব্র চাপ স্থপ্টি করে: এবং তাদের দিয়ে মূল্যবান .কর্মস্থচী গুটিয়ে নিতে 
বাধ্য করে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সরকারগুলির রাজনৈতিক ভিত্তি তাদের 
জনাবরোধী কার্যকলাপের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে । শ্রামকশ্রেণী সহ জন- 
সাধারণের কোনো কোনো, অংশের মধ্যে দৃষ্টিভাক্তর দক্ষিণপন্থী পরিবর্তনের 
কিছু ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। 


তত 


ইতিমধ্যে শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক এবং গণতান্্ক অধিকার এবং 
ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এরচেটিয়ার অভিযান প্রতিহত করে শ্রসিকশ্রেণী তার 
সংগ্রাম জোরদার করেছে। -১৯৭১-৭৫-এ গড়ে প্রতিবছর ১৯৮ লক্ষ শ্রমিক ও. 
শ্রমভীবী মানুষ পশ্চিম ইউরোপে ধর্মঘটে,শীমিল ছিল এবং ৯৯৭৬-এ এই সংখ্যা 
ছিল :৯৫৮ লক্ষ ৷ ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের আর্থ নীতিক এবং সামাজিক নীতিগুলি : 
রাষ্ট্রীয়. একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের প্রকাশ হিসেবে আরও বেশি বেশি করে শ্রেণী 
সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
রাজনৈতিক ফলাফল হল এই যে একচেটিয়ারা মেহনতী মানুষের প্রকৃত আয় 
বেশ খানিকটা কমাবার যে পরিকল্পনা করেছিল তা ব্যর্থ করে দেওয়া । 
মোটের ওপরে অন্যান্য সামাজিক সাফল্যগুলিও রক্ষা কর! হয়েছে। 

ুর্তোয়ারাই যে এখনও প্রলেতারিয়েত এবং অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের 
অভিজ্ঞ এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংকটের 
মোজাবিলার চেষ্টায় বুর্জোয়ারা৷ কৌশল অবলম্বন করেছে এবং ক্রমাগত তাদের 
কৌশল বদলেছে । কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সব চেষ্টাই কেন্দ্রীভূত হয়েছে 
নিজের অবস্থান সুরক্ষিত করায় এবং জনগণের সমাজতন্ত্রের জন্য আগ্রহকে 
ভৌত! করে দেওয়ায় । 

পুজিবাদের গভীর সাধারণ সংকটের সঙ্গে চক্রাকার বিকাশের সংমিশ্রণে, 
যা এখন নিয়মিত ঘটনা, শ্রামকশ্রেণীর, তার অগ্রগামী অংশ ও তার মিত্রদের 
সংগ্রামের নতুন পাঁরস্থিতির উদ্ভব সুচিত করছে। সাম্প্রতিককালে শ্রেণী 
সংগ্রামের বিষয় ও পরিণতি দেখায় যে শ্রমিকশ্রেণী নতুন পরিস্থিতিকে বেশি ' 
করে হিসেবের মধ্যে আনছে। 

একচেটিয়া পুঁজির জনাবিরোধী নীতি সংকট প্রক্রিয়ার বিকাশের সঙ্গে 
মিলে শেষ পর্যস্ত জনগণের সাফল্য ও তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে 
দিতে পারত। সেই কারণেই সামাজিক সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের জন্য 
অনিকশ্রেণী এবং তার অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্বে জনগণের সংগ্রামের ওপর 
এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। | 

বর্তমান সমাজতন্ত্র এই সংগ্রামে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধু৷. 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক অর্থে তার বাস্তব প্রভাব প্রচণ্ড । যে 


৩৭ 
শান্তি--ও . তি 


বিশ্বের পরিবর্তম এবং উন্নয়নশীন দেশ 
পিটার িকউনেম্যান 
সাধারণ সম্পাদক, নীলংকা কমিউনিস্ট পার্টি 


পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কতকগুলো! ঘটনা ও দিক পাঁরবর্তন ঘটে যা 
মানবজাতির ভাবষ্যতে পথ নির্দেশক হিসাবে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীতে 
এ ধরনের প্রধান ঘটনা হল ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর সমান্ততান্ত্রিক বিপ্লব 
এই শবপ্রব এক ভূখণ্ডে মানুষের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক মুক্তির সুচনা করে 
এবং সেই থেকে বিশ্বব্যাপী পু'জিবাদ থেকে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে 
রূপাস্তরের কাজ শুরু হয় । অক্টোবর বিপ্লবের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাঁস- 
বাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভের পরবর্তী অধ্যায়ে মানবজাতির বৃহত্তম সাফল্য হল 
বিশ্ব-সমাজতাস্ত্িক র্যবস্থা গঠন ও বিশ্বের প্রথম সমাজভাস্ত্রক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা । যে 
জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনের উত্থান এবং লক্ষণীয় অগ্রগাত সামাজ্যবাদের উপ- 
নিবেশিক ব্যবস্থাকে বিলোপসাধনের পথে নিয়ে গেছে তা বিশ্বাবিকাশের 
ক্ষেত্রে অপর একটি মোড়-পাঁরিবর্তন-_ বর্তমান ইতিহাসের উপর এর প্রতিক্রিয়া 
এবং ইতিহাসে এর ভূমিকা ও স্থান বিশ্বব্যাপী এক তাৎপর্য বহন করছে । 

আমাদের যুগের এই সকল বিরাট অগ্রগতি প্রমাণ করে যে বিপ্লবের সেই 
প্রতিভা লেনিনের বৈজ্ঞানিক দুরদৃষ্টি কত যথাযথ ও সঠিক ছিল। ১৯১৯ 
তান্ত্রিক বিপ্লব প্রধানত শুধু বিপ্লবী প্রলেতারয়েতদের একক সংগ্রাম মাত্র 
হবে না-এ সংগ্রাম হবে আন্তর্জাতিক সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত সাম্রাজ্য-' 
বাদ শাসন ও শোষণে নিপীড়িত উপনিবেশ ও বিভিন্ন দেশ এবং সমস্ত পরাধীন 
দেশগুলোর সংগ্রাম ।” ( সংগৃহীত রচনাবলী, সংখ্যা ৩০ পৃঃ ১৫৯ ) 

সে সময় বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ এবং বিশ্ব-ভূখণ্ডের প্রায় 
৬৯ শতাংশ উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মধ্যে অস্তভূক্ত ছিল। কিন্ত 
ওপনিবেশ্িক দেশগুলোর শ্রমজীবী জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতা, বৈপ্লবিক শক্তি 


৯ 


এবং “বিশ্ববিপ্রবের পরবর্তী অধ্যায়ে” তাদের “বিরাট-বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রতি” 
ছিল লেনিনের অগাধ বিশ্বাস। (খণ্ড ৩২, পৃঃ ৪৮২) তিনি জোর দিয়ে -. 
বলেন যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে জাতীয়-উপনিবেশিক প্রশ্ন “বিশ্ব-চরিত্রে” 
রূপান্তরিত হয়েছে_এই প্রশ্ন বিপুল জনসংখ্যা-অধ্যুষিত অঞ্চল ও দেশগুলোর 
ভবিষ্যতের প্রশ্ন এবং এই বিরাট জনসংখ্যা বিশ্ব-বিকাশের উপর যে প্রভাব 
বিস্তার করবে তা স্বভাবতই অত্যন্ত শক্তিশালী হবে। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
তদানীন্তন ইয়োরোসেনৃট্রিক ধারণার উপর এক কঠিন আঘাত হাঁনে-_এই-ধারণ!? 
প্রধানত ইউরোপের অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর উপর 'ৃষ্টি-কেন্দ্রীভূত'করে 1" !' 

"এটাও লেনিনের বিরাট 'কৃতিত্ব যে তিনি জাতীয় মুক্তি'আন্দোলনের 
আধুনিক বৈশিষ্ট্য এবং এই আন্দোলনে যে নতুন: শ্রেণী এবং সামাজিক ' বর্গ 
অংশগ্রহণ:-করবে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেছিলেন__সেই সঙ্গে 
তিনি.উদীয়মান প্রলেতারিয়েতের . বৈপ্লবিক কার্যকলাপের উপর এবং সাধারণ 
শক্র সাম্রাজ্যবাদ ও তার অভ্যন্তরীণ সহচরদের পরাজিত করার সংগ্রামে জাতীয় " 
বুর্ধোয়াদের দেশপ্রেমিক অংশ সহ কৃষক ও অন্যান্ত সামাজিক শ্রেণী ও বর্গের 
সঙ্গে প্রলেতারিয়েতদের' মৈত্রীস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেন। এই শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গি জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের সাত্রাজ্য- 
বাদিরোধী মূলবস্ত সুস্পষ্টভাবে উম্মোচন করে এবং সমাজতন্ত্রের শক্তির 
সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়ার এবং বিশ্বব্যাপী পুর্ণজবাদ থেকে সমাজতন্ত্র 
উত্তরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সংযোগসাধনের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়- 
তার কথা তুলে ধরে। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে: যে দ্বন্ব,বেড়ে ওঠে তা বিপ্লবীদের বুঝতেও সাহায্য করে-_এই দ্বন্দ 
বর্তমানে মুক্ত-আন্দোলনে জাতীয় বিপ্রবী ও বুর্জোয়া সংস্কারবাদীদের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান বৈপরীত্যের পথে এগিয়ে নিয়ে চলছে। - 

, শুধু তত্ব রণনীতি ও রণকৌশলের ক্ষেত্রেই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন 
আমেরিকার সমসাময়িক জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের শক্তিসমূহ লেনিন এবং 
লেনিনের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মহান বলশেভিক পার্টির কাছে বিপুলভাবে 
খণী, তা নয়। বিজয়ী অক্টোবর বিপ্লব এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের জম্ম এবং তার ' শক্তির বিকাশসাধন জাতীয়-মুক্তি : আন্দোলনে এক 
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শক্তিশালী উত্বগতির এবং নতুন ছল গুণত হয়ে অগ্রগতির ভন্ত রাজন তিক এ 
Herel) 

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের জয়লাভ এবং তার জো 
বাদের গপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্কট নিয়ে এসেছিল । এই বিপ্লব বিশ্বে সাআজা- 
বাদের একচ্ছত্র প্রভাবের অবসান ঘটায়-_সাম্াজ্যবাদের এই প্রভাব এতকাল 
এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ, অঞ্চলে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন ও 
অভ্ভুখখানকে১ ধ্বংস করে এসেছিল । জার সাম্রাজ্যের পতন ও তাঁর নির্যাতিত 
জাতিগুঁলির মুক্তি, রুশ জনগণের সঙ্গে ও তাদের সাহায্যে এই জাতিগুলির 
স্বাধীন ও সমান বিকাশ প্রভৃতি এবং আরও অন্যান্য উপাদান বহু দেশের 
নির্যাতিত জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে উদ্দীপিত করে ভোলে। যুগের 
পর যুগ সাম্রাজ্যবাদী শোষণে ও সামাজিক জড়তায় পঙ্গু এই জাতিগুলি তাদের 
ভবিষ্যং-নির্বাচনে আধকতর সাক্রয় হয়ে ওঠে। অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে 
মঙ্গোলিয়ায় গণবিপ্রব সাফল্যলাভ করে ; আফগানিস্তান জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন 
করে এবং তুরস্কের সার্বভৌমত্ব শক্তিশালী হয় ও চীনে সাআজ্যবাদী অবস্থান 
বিপুলভাবে দুর্বল হয়। ভারত, মিশর, ইরাক, সিরিয়া, ইন্দোচীন, কোরিয়া, 
ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং অন্যান্য অনেক দেশে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের 
অগ্রগতি ঘটে । ছুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল 
একটি মাত্র রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উপাঁনবেশিক জনগণের সংগ্রাম 
সমর্থন করে । এই শক্তিশালী রাজনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন ছিল ক্রমবর্ধমান 
জাতীয় মুক্ত-আন্দোলনের পক্ষে শক্তিসঞ্চয়ের এক বিরাট উৎস । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে বিজয় অর্জনে সোভিয়েত 
ইউানয়নের বৃহত্তম ও মোক্ষম অবদান ছিল, সেই জয় এই প্রক্রিয়াকে আরও 
এগিয়ে নিয়ে যায়। জার্মানী, জাপান ও ইতালি কর্তৃক আঁধকৃত দেশের 
জনগণকে মুক্ত করা হয় এবং বিশ্বসাভ্রাজ্যবাদ সাধারণভাবে দুর্বল হয়ে 


১. যে লাতিন আমেরিকার দেশগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্পেন ও পৃ 
উপ[নবেশবাঁদের হাত থেকে নিজেদের স্বাপ্রীনতা অর্জন করেছিল সেই দেশগুলে' 
পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়-উপনিবেশে 
পরিণত হল ৷ তাদের বিকাশধার! এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি থেকে ভিন্ন, 
কিন্ত আমর! এই প্রবন্ধে এই পার্থক্যগুলি “নয়ে আলোচন! করব না। : ' 
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পড়ে। এশিয়ায় যে জনগণের উপর ব্রিটিশ, ফরাসি, ডাচ ও অন্যান্য 
ওপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের শাদন কায়েম করেছিল সেই জনগণকে 
জাপানী সমরধাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ব্যর্থতা এই মহাদেশে 
সাআাজ্যবাদবিরোধী চেতনা গভীরতর করতে ও তার সম্প্রসারণে সাহায্য 
করেছিল এবং সেই সঙ্গে দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকেও শক্তি যুগয়েছিল। 
এই শক্তিগুলি জাপানী সাআাজাবাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ 
আন্দোলন সংগঠিত করে তোলে । এই সময়ের মধ্যে এশিয়ায় কমিউনিস্ট 
পার্টির মর্যাদা ও প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায় । 

চীন, ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় কমিউনিস্ট পরিচালিত বৈপ্লবিক 
আন্দোলন তাদের দেশে ওপাঁনবেশিক ও আধা-পনিবেশিক অবস্থা 
অবসানের এবং সামাজিক প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার দক্ষতা প্রমাণ' 
করেছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা ও শ্রীলংকার মতো অন্যান্য দেশে জাতীয় 
স্বাধীনতার আন্দোলন উচ্চ পর্যায়ে চলতে থাকে যদিও দেশপ্রেমিক শক্তি 
গুলির নেতৃত্ব ছিল প্রধানত জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম দশকে এশিয়ার অনেক দেশ বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনত। অর্জন করতে সক্ষম হয়োছিল।: 
এর ফলেই তাদের পক্ষে গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমাজপ্রগাঁতির 
জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব হয়। তীয় এবং তৃতীয় যুদ্ধ পরবর্তী 
দশকগুপিতে বিশাল আফ্রিকা মহাদেশে জাতীয় মুক্ত-আন্দোলন সম্প্রসারিত 
হয়। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলির আন্দোলন কিউব। 
বিপ্লবের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল প্রেরণা লাভ করে । এই ঘটনাগুল্ি 
সাম্রাজ্যবাদ এবং উপিবেশবাদের' বিরুদ্ধে বিশ্বফন্ট বিপুলভাবে নতুন 
সঞ্চয় করে। | 

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার জনগণের বিজয় বিশ্বে নতুন 
অগ্রগতির এক ভিত্তি স্থাপন করে। ওঁপনিবেশক প্রভুত্বের : আমলে নতুন 
রাষ্ট্রগ্থালির জনগণ যে কঠোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সেই আভিজ্ঞত্বা তাদের 
বৈদেশিক নীতির নব-রূপায়ণের কাজকে িপুলভাবে প্রভাবিত করে এবং 
ভা লক্ষণীয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদাবিরোধী চারত্রের রূপ গ্রহণ করে । 
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এমন কি প্রথম দিকে যখন প্রায় সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ বৈদেশিক 
শাসনাধীন ছিল এবং এশিয়ায় ওপনিবেশিক বেষ্টনী তখনও বহাল ছিল এবং 
ফলে যখন, বিশ্ব জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে উপাঁনবেশ বিরোধী লক্ষ্যকে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হত তখন নবীন রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন বিকাশ থেকে যে স্বল্প 
অভিজ্ঞতা লাভ করে তা তাদের এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে নিয়ে যায় যা 
পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নতুনভাবে রূপায়িত করার সংগ্রামে বিশেষ 
গুরুত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে । ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে এই দেশগুলির 
নেতারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেন: প্রথমত, 
শাস্তিপুর্ণ সহাবস্থানের নীতির ভিত্তিতে শাস্তিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে যোগদান এবং দ্বিতীয়ত, আফো-এশীয় দেশগুলির মধ্যে 
অর্থনৈতিক সহযোগিত! সংগঠিত করা এবং কাঁচামাল ও অন্যান্য পণ্যের জন্য 
বিশ্বযুল্যমান স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে সম ষ্টিগত ব্যবস্থ! গ্রহণ । 

বলা যায়, বান্দুং সম্মেলন এমন অনুমান করতে পেরেছিল যে 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফ্রন্টের উপর উন্নয়নশীল দেশগুলির ব্যাপক সংগ্রাম 
শুরু হয়ে যাবে এবং এই সংগ্রাম বিশেষ করে ১৯৭০ সালে তীব্রতর হয়ে 
ওঠে! অর্থনৈতিক দিক সহ আত্তর্জাঁভক ক্ষেত্রে সমষ্টিগত কার্যক্রমের 
আবশ্যকতা সম্পর্কে উপলব্ধি যুদ্ধবপরবর্তী প্রথম দশকে শুরু হয় এবং জোট- 
নিরপেক্ষ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উপলব্ধি বাড়তে থাকে_ 
এই উপলব্ধি সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মুদ্রা- 
নীতির ক্ষেত্রে নতুন রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে 
এবং নয়া-উপানিবেশবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ফ্রন্টের 
দ্রুত সম্প্রসারণের কাজে অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পাঁরণত হয়েছিল । 
আফ্রিকায় উপানবেশবাদের কার্যত অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ১২টি 
আফ্রিকান রাষ্ট্র এই ফন্টে বর্তমানে সক্রিয় । অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সমতার 
ভাবধারার প্রভাব এবং উন্নয়নশীল দেশের জনগণের কাছে এই ভাবধারার 
আকর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায় তৃতীয় বিশ্বের অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী এবং 
এমন কি সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের মধ্যে এই ফ্রণ্টের অনেক কার্য- 
কলাপের সঙ্গে এই শাসন নিজেদের যুক্ত করছে ।, 
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' বিগত দশকগুলিতে এই ভাবধারা নতুন সামাজিক সারবস্ত অর্জন 
করেছে । ১৯৫০-এর দশকে এই ভাবধার! ছিল প্রধানত জাতীয় বুর্জোয়াদের 
অংশ--তারা এশিয়ার বাস্তব পরিস্থিতিতে এই ভাবধারা ব্যাখ্যার একচেটিয়া 
অধিকার দাবি করে--তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বাধীন পুঁজিবাদী 
টিকাশ হিসাবে মনে করে__তারা উপানিবেশবাদ এবং পরাধীনতার যোগ্য 
বিকল্প হিসাবে স্বাধীন পুঁজিবাদী বিকাশের পথ প্রতিষ্ঠিত করে_-কখনও 
কখনও এই পথকে সমাজতাস্ত্রিক শ্লোগানের আবরণে ঢেকে রাখা হয়। কিন্ত 
এর জন্যও সাআ্রাজ্ঞাবাদ মীমাংসায় পৌঁছবে না। বিশেষ করে, যুদ্ধ-পরবর্তা 
প্রথম দশকে সাম্রাজ্যবাদ সরকারি ক্ষেত্রের কাঠামোর মধ্যে কোনো শিল্প উন্নয়নে 
সাহায্য করতে কঠিন ও কট্টর মনোভাব নিয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেএবং 
অত্যন্ত রক্ষণশীল সামাজিক শক্তি এবং মুত্মুদ্দিদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবন্ধহয় । 

এই পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন শুরু হয় যখন সাম্রাজ্যবাদ নতুন 
পদ্ধতিতে তাদের পূর্বতন উপনিবেশগুলির শোষণ অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে 
সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ 
নেয়। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতার! এবং তার্দের পু'জিবাদী 
বিকাশের নীতি নয়া-উপনিবেশবাদী প্রাঁত-আক্রমণ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব 
পালনে অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে । ইতিমধ্যে আফো-এশীয় দেশগুলিতে 
ব্যাপক জনগণের মধ্যে পু'জিবাদবিরোধী ঝেশক বাড়ছে এবং জনসাধারণ 
অগ্রগতির নতুন বিকল্প পথের প্রয়াস চালিয়েছে । এ বিষয়ে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রক দেশগুলির অভিজ্ঞতা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ 
_এ দেশগুলিতে চলছে এক সংকট-মুক্ত িকাশ-ধারা-_-সেখানে নিরক্ষরতা 
এবং বেকারির মতো সামাজিক ক্রেদগুলোকে অনেক আগেই নির্মল করা হয়েছে 
সেখানে জনগণের জীবন-ধারণের এবং সাংস্কৃতিক মান প্রতিবছর বৃদ্ধি হচ্ছে । 
" এ সব কিছু বিশেষ করে গত দেড় দশকে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে 
এক নতুন মৌ্িক গতিবেগের সুচনা করেছে এবং বিভিন্ন পথে তার 
প্রকাশ ঘটছে। একটি অত্যন্ত সাধারণ দাবি হল £ উন্নয়নশীল দেশগুতি 
নিজেরাই তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত রাখবে 
এবং উন্নয়নশীল দেশ ও উন্নত পজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থ নৈতিক. 
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মূলধন সংক্রান্ত ও বাণিজ্য সম্পর্কে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে যাতে 
করে সর্বপ্রকার বৈষম্য ও অসমতার অবসান ঘটে৷ বিভিন্ন পথে জাতীয় 
মুক্তি-আন্দোলনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটানোর বিষয়গুলির আত্মপ্রকাশ 
ঘটছে। এই পথগুলি কখনও কখনও এমন সব শাসনবাবস্থাসম্পন্ন দেশে 
সম্প্রসারিত হচ্ছে যে শাসনব্যবস্থা প্রগতির পথ-থেকে অনেক দূরে অবস্থান 
করে। তাই যে আরব তেল-উৎপাদনকারী দেশগুলির ও পিই সি তে 
স্থনিীষ্ট বক্তব্য রয়েছে, তারা বিশেষ পর্যায়ে তাদের তেলকে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্কিগুির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে । 

এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের 
প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তনের অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রমাণ হল ঃ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় 
বিভিন্ন দেশ পুিবাদী বিকাশের পথ বাতিল করে সমাজতন্ত্রমুখী পথ গ্রহণ 
করছে। বিশেষভাবে আফ্রিকায় এই পরিবর্তন লক্ষণীয়__সেখানে বেশ কিছু 
সংখ্যক দেশ সমাজ্ভন্ত্রমুখী পথ গ্রহণ করেছে । এই দেশগুিল বর্তমানে জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে । তারা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত" 
ও চাপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা শক্তিশালী করার জন্য ও 
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিরলস সংগ্রাম করে চলেছে। 
সমগ্র জনশক্তি বিশেষ করে শ্রমিককৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে তাদের অর্থনীতি 
আধুনিকীকরণের ও বিভিন্ন ধরনের শোষণমূলক সম্পর্ক খর্ব করার প্রয়াস 
চালিয়েছে । বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তারা সোজান্ুক্তি সাম্রাজ্যবাদাবরোধী 
অবস্থানের পক্ষে যুক্ত থাকে_-তারা বিশেষভাবে ভোটানিরপেক্ষ আন্দোলন ও 
আফ্বিকা এক্য সংস্থা প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে এবং তারা সমাজতান্ত্রক সমবায় 
গোষ্ঠীর সঙ্গে সর্বস্তরে তাদের সম্পর্ক শক্তিশালী করার প্রয়াস চালায় । 

বর্তমান সময়ে এই ঘটনাগুলোর মধ্যে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্বে 
যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলি ঘটছে তা প্রতিফলিত হয়। যত বেশি উন্নয়নশীল 
দেশগুলিতে আমূল সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে তত 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা আগের চেয়ে আরও 
বেশি অসংগতিপূর্ণ ও আপসমুখী হয়। শ্রীলংকার মতো কোনো কোনো দেশে 
অপাঁরসর অভ্যন্তরীণ বাজার, মূলধন সংক্রান্ত দুর্বলতা, প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা ' 
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ও অনভিজ্ঞভার ফলে, যে উঠতি জাতীয় বুর্জোয়ার! কিছুদিন আগেও সাস্রাজ্য- 
বাদবিরোধী সংগ্রামে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে, সেই জাতীয় বুর্জোয়ার! 
সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াদের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আপল ও সহযোগিতার পথ 
অনুসন্ধান করে এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হিসাবে 
কাজ করে। ফলে, অনেক উন্নয়নশীল দেশে জ্বতীয় বুর্জোয়ার। বর্তমানে 
স্বাদেশিকতার আদর্শ বর্জন করে যদিও তাদের কোনো কোনো অংশ এখনও 
সাধারণ: জাতীয় ও গণতান্ত্রিক অবস্থান থেকে কাজ পরিচালনা করে । - ষাঁদও 
এটা বলা ভুল যে সাধারণভাবে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় বুর্তোয়াদের 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি নিঃশেষ হয়েছে তবু দেশপ্রেমিক শক্তিগুির উপর 
তাদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা প্রতিদিন হাস পাচ্ছে। 

কোনো কোনো দেশে শ্রামিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা লক্ষণীয়- 
ভাবে বৃদ্ধি হয়েছে। কমিউনিস্টগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধা 
"এবং তারা তাদের দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর করে নেয়ার পক্ষে নিরলস 
প্রবক্তা । সংগ্রামে তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ_তারা সমাজনিকাশের বিষয়গত নিয়মসমূহের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে 
সমৃদ্ধ । সমাজতান্ত্রিক সমবায় গোষ্ঠীর তারা একনিষ্ঠ বন্ধু__অন্ুুরাপ সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলিও জাতীয় মুক্তিআন্দোলনে নিশ্চিত ও কার্যকর সমর্থন দেয় । 

অনেক উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে আফ্রিকায় শ্রমিকশেণী এখনও 
অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় কম। প্রাথমিক স্তরে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি, অথবা তাদের রাজনৈতিক, মতাদর্শগত প্রভাব সীমিত । এই 
দেশগুলিতে এই ভ্তরে বিপ্লবী গণতান্ত্রক নেতা ও পার্টিগুলির ক্ষমতালাভের 
উপর জাতীয় যুক্তিআদ্দোলনের আমূল পরিবর্তন নির্ভর করে। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিভীবীদের . নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক 
এবং শহরের আধা-প্রলেতারীয় ও পেটিবুর্জোয়া জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার, 
ফলেই এ ধরনের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টি প্রভৃতি সামাজিক শক্তিবর্গ নেতৃত্বে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। | 

এই শতাব্দীর প্রথম প্রারস্তের যুগে লেনিন এক গুরুত্বপুর্ণ পথের দিকে. 
দৃষ্টি -আকর্ষণ করে. দেখিয়েছেন ষে.তখন পেটিবুর্জোয়াদের ভূিকা বৈপ্লবিক 
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প্রক্রিয়ার ফলাফল নির্ধারণ করতে পারত । তিনি কমিউনিস্টদের শিক্ষা 
দিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রাঁত অনুগত থেকে এবং “কঠোরভাবে 
স্বাধীন শ্রেণী পার্টিতে” নিজেদের সংগঠিত করেও ( সংগৃহীত রচনাবলী. খণ্ড ১০, 
পৃষ্ঠা ৪১১) কমিউনিস্টদের সুস্পষ্টভাবে বিপ্লবী এবং সুবিধাবাদী দল ও 
নেতাদের মধ্যে পার্থক্য টানা উচিত এবং বিপ্লবী পেটিবুর্তোয়া পার্টি ও নেতাদের 
প্রভাবিত করা এবং একই কার্যক্রমে. তাদের সঙ্গে একাবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস 
চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন । ১৯০৬ সালে লেনিন ঘোষণা করেন আজকের 
দিনে এই সংগঠন, শিক্ষা এবং বিপ্লবী বুর্জোয়া গণতস্ত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
চেয়ে বিপ্রবের পক্ষে আর বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই ( খণ্ড ১০, পৃঃ ৪১৩ ) যদিও 
এই কথাগুলি তরানীস্তনকালে রাশিয়ায় যে পরিস্থিতি বজায় ছিল তার পক্ষে 
প্রযোজ্য, তথাপি আজকের দিনেও অনেক উন্নয়নশীল দেশে দিটিিজোরা 
বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । | 

আজকের দিনে হি 
কর্মন্বুচী গ্রহণ করেছে যা -জাতীয় মুক্তি-আদ্দোলনের উপর কামিউানস্টদের 
থঘিসের সঙ্গে অনেক মিল থাকছে। এটা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা! 
অর্জনের সংগ্রামের পক্ষে প্রষোজ্য-_একে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা সুদূরপ্রলারী 
পরিবর্তনের পথ হিসাবে বিবেচনা! করে এবং সেইসঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগাঁলির 
সঙ্গে অর্থনৈত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করা হয়। 
৬০ দশকের শেষে এবং ৭০ দশকের প্রথমে ইয়েমেন জনগণতাত্রিক প্রজাতন্ত্র 
আলজেরিয়া, ইরাক, সিরিয়ার-র মতো! প্রগতিশীল সমাজভন্্রমুখী আরব 
রাষ্ট্রগুদি আস্তর্জাতিক ঘটন ব উপর এ ধরনের অবস্থান সমর্থন করে এবং এর 
মধ্যে প্রকৃত মূলবস্তর সংযোগদাধন কধে | বর্তমান দশকে অনেক প্রগতিশীল 
আফ্িকান রাষ্ট্র এদের সঙ্গে যোগ দেয়। বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা তাদের দেশের 
সামাঁঞজ্রক-অর্থনৈতিক . বিকাশ সম্পর্কে যে অবস্থান গ্রহণ করে তা আরও 
সবপিদিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। অবশ্য এটা কোনে! সরল প্রক্রিয়া নয় যে 
বিভন্ন দেশে তা একইভাবে সাফল্য অর্জন করবে । টু 

এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কিছু সংখ্যক সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও 
প্রখ্যাত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক নেতারা বর্তমান যুগের বিষয়গত বাস্তবতার মধ্যে 
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গভীর অস্তদূষ্টি অর্জন করতে, সামাজিক রূপান্তরের একটি উপাদান হিসাবে 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে এবং আক্তর্জাতিক শ্রমিক 
শ্রেণী ও তার সৃষ্টি বিশ্বসমাজতান্ত্রক ব্যবস্থার মতো বিশ্বস্ত বন্ধু মনোনয়ন 
করতে সমর্থ হয়েছেন । , মুক্তিআন্দোলনের রণক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতাই 
তাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে যে কেবলমাত্র মার্কলবাদ- 
লেনিনবাদ অনুসরণ করেই সমাজ গ্রগতকে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। 
আযাঙ্গেলা, মোজাশ্বিক, ইখিওপয়া এবং কঙ্গো গণপ্রজ্ঞাতন্ত্র এ পথের সাক্ষ্য 
বহন করছে । 

বিপ্লবী গণতন্ত্রের প্রগাঁতশীল বিশ্বদৃষ্টিভাক্গ গঠনের জন্য একটি উল্লেখ- 
যোগ্য প্রধান দিক হল বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামের শিবিরে অস্তভুক্ত 
থাকার উপলান্ধ_যে সংগ্রামের পুরোভাগে রয়েছে বিশ্বসমাজতাস্ত্রিক ব্যবস্থা ৷ 
যে নবীন এশীয়) আফ্রিকান রাষ্ট্রগাঁলর জনগণ সমাজতম্তমুখী পথ অনুসরণ 
করেছে সেই রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে সমাজতান্ত্রক সমবায় গোষ্ঠীর সঙ্গে রণনীতিগত' 
মৈত্রীর পক্ষ সমর্থন করে । বুর্জোয়া প্রচারকেরা এই ঘটনাগুলিকে বিকৃততভাবে 
ব্যাখ্য। করে--তাদের অভিযোগ হল যে বিপ্লবী গণতন্ত্রী ও জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের যোদ্ধারা সমাজতাভ্ত্রক বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন স্থাপন করে 
তাদের স্বাধীনতা এবং “বৈশিষ্ট্যমূলক” চরিত্র হারিয়ে ফেলবে এবং তারা “মস্কো 
ও শবশ্বকমিউনিজম-এর কক্ষপথে” , আবতিত হতে থাকবে । এমন কিষে 
সকল জাতীয় বুঙ্জোয়া পরচালিত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়মের সঙ্গে মৈত্রী 
ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করেছে সে সকল সরকারও অন্থরূপ 
আক্রমণ থেকে মুক্ত নয় । 

অথচ ঘটনা হল এই যে সমাজতা ন্ত্রক বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি 
উন্নয়নশীল দেশগুলির সার্বভৌমত্ব সংকুচিত করা দুরে থাকুক এই সহযোগিতা 
সার্বভৌমত্বের নহজাত অধিকারের পরিপূর্ণ প্রয়োগ- সর্বপ্রথম, এই অধিকার 
হল নিজ নিজ ন্বার্থে সামাজিক, উন্নয়নের পথ মনোনয়নের অধিকার ! 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং মতাদর্শগত সমস্যার 
€ অর্থাৎ সেকেজে সামাজিক কাঠামো নির্মূল করা, উৎপাদিকা শাক্তিগুলোর 
বাধা মুক্ত করা, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমস্যা, জাতীয় কমিবৃন্দের প্রশিক্ষণ, নতুন 
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মতাদর্শগত ধারণা গড়ে তোলা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নবরূপায়ণ, এবং প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্ব-অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনৰ্গঠন করা ) সর্ব দিকে সমাধান ছাড়া কোনো সর্বাত্মক 
সামাঁজক ও অর্থনৈতিক প্রগণ্তি অচিস্তনীয়। কেবলমাত্র একাদকে এই 
সমস্তাগুলি সমাধানের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ সম্ভব করে এবং অন্যদিকে 
সমাভতান্ত্িক সমবায় গোষ্ঠী -ও অন্তান্য ‘সমস্ত প্রগতিশীল শান্তির সঙ্গে দৃঢ় 
মৈত্রবন্ধন গড়ে তুলে নতুন নতুন নটি তাদের বিপুপ দা পালনে ও 
হা সোল ররতে লকম হতে গাঁরে। | 

. -এটা তত্বে এবং বাস্তব কাজে প্রমাণিত হয়েছে যে একটি উন্নয়নশীল দেশের 
সাঁত্যকারের স্বাধীনতা শুধু জাতীয় প্রগতিশীল শক্তিগাঁলর বিপ্লবী একের, 
উপরই নির্ভর করে না--এটা বহু পরিমাণে নির্ভর করে কী ধরনের দৃঢ় বন্ধন 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে স্থাপিত হয় 
তার উপর-_সাত্যকারের এই স্বাধীনতা নির্ভর করে আত্তর্জাতিক শ্রসিকশ্রেণী 
এবং কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুণ্লির মতো তার অগ্রগামী অংশের সমর্থনের 
উপর ৷ সমাজতান্ত্ক ও উন্নয়নশীল দেশগুলির পারস্পারিক ক্রিয়া ও 
সহযোগিতা আস্তর্জাতিক সম্পর্কের সাধারণ অগ্রগতি ও দাতাত-এর সম্প্রসারণের 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

উন্নয়নশীল ' দেশগুলির জনগণ ভালোভাবেই জানে যে যদিও সাম্রাজ্যবাদ 
ভার ওপাঁনবেশিক ব্যবস্থা হারিয়েছে এবং তার গভীরতম সংকট সত্বেও 
সাভাজ্যবাদ তার শোষণ ও আগ্রাসী চারত্র পরিহার করেনি । এটা ঠিক যে 
ইন্দোচীন, জ্যাঙ্গোলা ও অন্যত্র তাদের অপমানকর পরাজয়ের পর সাম্রাজাবাদ 
সরাসরি সামরিক আগ্রাসন পরিচালনা সম্পর্কে অনেক বেশি হুশিয়ার 
হয়েছে । সাম্রাজ্যবাদ চিলির ফ্যাসিস্ট জুণ্টা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 
বর্ণবৈষম্যবাদী সরকারকে সমর্থন দিয়ে চলেছে, আগ্রাসী সামারক মৈত্রী ও 
ধাটিগুলি অব্যাহত রেখেছে এবং ত! সম্প্রদারণ কর! হচ্ছে, প্রগতিশীল 
সরকারগুিকে “অস্থিতিশীল” করার কাজে এবং বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক 
অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে । আন্তর্জাতিক দর ও বিনিময় 
হারে কারসাজি বহুজাতিক কর্পোরেশনগুঁির কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক 
মুদ্রা ও মূলধন বিনিয়োগ এজেন্সী প্রভৃতির মতো বিভিন্ন নয়া-উপনিবেশবাঢ্বা 
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কৌশলের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর চাপ স্থৃষ্টি করছে । 
সন্ভস্বাধীন রাষ্ট্রগুির মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা থেকে শুরু করে সাআজ্য- 
বাদ এই রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধানোর কাজে উস্কানি দেয়। 

এসব কিছুই উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যে, দাবিগুলি উত্থাপন করতে: 
ক্রমবর্ধমান গতিতে সক্রিয় করে তুলেছে সে দাবিগুলি হল : আগ্রাসী সাত্রাজ্য- 
বাদী ঘাটি বন্ধ করা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে “শাস্তির এলাকা” প্রতিষ্ঠা, বর্ণ- 
বৈষম্যবাদ বন্ধ করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নিপীড়িত জনগণের মুক্তি, আরব 
ভূখণ্ড থেকে দখলদার ইস্রায়েলী সৈন্য প্রত্যাহার এবং মধ্য প্রাচোর সমস্যা 
মীমাংসা যা প্যালেস্টানীয় জনগণকে তাদের নিজেদের রাষ্ট্র গঠনে বৈধ 
অধিকারের গ্যারান্টি দেবে, শাত্তিপূর্ণভাবে ছই কোরিয়ার সংযুক্তি প্রভৃতি । 
জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মতো সামাজিক দিক দিয়ে এত ভিন্ন চরিত্র 
বিশিষ্ট আন্দোলনও ১৯৭৬ সালে কলম্বে শীর্ষ বৈঠকে যে প্রস্তাব উত্থাপন করে ' 
ভা বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। এটা অনুধাবন করা কঠিন নয় যে এই দাবিগুল 
দাতাতের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সম্পুর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রক দেশগুলির নিরলস 
প্রচেষ্টার ফলে দাতাতের নীতি সাম্প্রতিক বছরগাঁলতে আত্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির এক লক্ষণীয় অগ্রগতির সুচনা করেছে । এটা উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলির পক্ষে বিরাট আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ_এ ধরনের অগ্রগতি এই দেশ- 
গুলি সাক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। তারা এর ভিতরে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 
লক্ষ্য করে যা স্বাধীন উন্নয়নমুখী ঝৌককে শক্তিশালী করে এবং যে সাআজ্যবাদ 
প্রগতিশীল সরকারগুটির বিরুদ্ধে অস্তর্থাতমূলক কাজে লিপ্ত থাকে দেই 
সাআাজাবাদের চক্রাস্তকে পঙ্গু করে দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুণিল আরও জানে 
যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের নিরক্ত্রীকরণের জন্য ও প্রতিটি ইতিবাচক 
উদ্যোগ তাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থের অনুকূল । এটা তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার 
প্রধান ভিত্তি অর্থ নৈতিক স্বয়স্তরতাকে শক্তিশালী করার পক্ষে এক অনুকূল 
বৈদেশিক পরিস্থিতির সূচনা করেছে । তারা আরও জানে যে এক বিশ্বব্যাপী 
সামরিক ব্যয় সংকোচ নতুন রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের সুযোগ 
উপস্থিত করবে । 
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তাই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী নদস্তদের সামরিক বাজেট 
১০ শতাংশ হাস করার এবং এই খাতে সঞ্চিত অর্থের আংশিক উন্নয়নশীল দেশ- 
গুলির সাহায্যে ব্যবহার করার প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের উদ্ভোগ 
এত গভীর আগ্রহের সঙ্গে অভিনন্দিত হয়েছে । এই লক্ষ্য নিয়েই কলমে! 
জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠকে হেলসিস্কি প্রস্তাবকে স্বাগত জানানে! হয়েছে 
এবং দাতাতকে অপরাপর মহাদেশেও সম্প্রসারণের প্রস্তাব নেয়া হয়েছে। 
তাই, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পাটির ২৪তম ও ২৫তম কংগ্রেসে গৃহীত শাস্তির 
কর্মসূচী এবং একই সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ নিষিদ্ধকরণ ও শান্তিপূর্ণ 
উদ্দেশ্যে পারমাণবিক পরীক্ষা কার্য চালানো সংক্রাস্ত কমরেড ব্রেঝনেতের 
প্রস্তাব উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এত বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছে। 

বিগত তিন দশকে উন্নয়নশীল দেশগুলির লক্ষণীয় সাফল্য এবং এই 
সময়ে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের অনুপস্থিতি এই দুয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
রয়েছে তা উন্নয়নশীল দেশের জনগণ বিশেষভ্যবেই অবগত আছে। তারা 
দাতাতকে অপরিবর্তনীয় প্রকৃত সর্বজনীন ও সারা বিশ্বের একটি গ্রাহ্য রূপ 
হিসাবে পাঁরণত করার কাজকে সমর্থন করে। ওঁপনিবেশিক যুগে প্রতিষ্ঠিত 
“পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা” বিলোপের উদ্দেশ্যে তাদের বর্তমান সংগ্রামকে 
তারা দাতাতের প্রক্রিয়ায় নতুন শক্তি বৃদ্ধির উপাদান হিসাবে মনে করে, কারণ 
যতদিন পর্যন্ত এই সেকেলে সম্পর্ক টিকে থাকবে ততদিন উন্নয়নশীল ও উন্নত 
পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সর্বদাই ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা চলবে এবং ফলে 
মুখোমুখি সংঘর্ষ ও বিরোধের বিপদ নিরন্তর চলতে থাকবে । 

সংক্ষেপে বলা যায় যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
এক ব্যাপক ও শাক্তিশালী যুক্তক্রণ্টে পাঁরণত হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
এই ফ্রন্টের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিরোধ চলছে । এশিয়া, আফ্রিকা 
ও লাতিন আমেরিকার জনগণের ও রাষ্ট্রগুলর বিশ্বরাজনীতিতে এক 
ক্রমবর্ধমান স্বাধীন শক্তি হিসাবে রূপাস্তর হল জাতীয় যুক্তি সংগ্রামের অন্যতম 
এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রার্ত। তাই লেনিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন £ লক্ষ 
লক্ষ মানুষ, যারা ইতিহাসের নেপথ্য বাহন ছিল তারা আজ বিশ্ব-ইতিহাসের 
সক্রির নির্মাতায় পরিণত হয়েছে । ৃঁ 


১ 


ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের দংযোগ 


ৃঁ ইঁদ্রস ক্স . 
কনা ‘সদস্য, পত্রিকায় গ্রেট যয কমিউানস্ট' পার্টির প্রতিনিধি: 


। বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির বহু কংগ্রেস হয়েছে। গত বছর ১২-১৫ 
নভেম্বর লণ্ডনে ৩৫তম কংগ্রেসটি অনুষ্ঠিত. .হয়ে গেল,.১৯২০ সালের আগস্টে 
কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত ৷ হয় । 
আঁখধকাংশ কংগ্রেসের মতো এর কিছু বিশিষ্ট দিক ছিল । , 

এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল, সরসাজতন্রের. রুটির, পর 
কমিউনিস্ট: কর্মন্চীর নতুন খসড়ায় প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ হল এবং এই 
পরিপ্রেক্ষিতে বৃটেনের আশু গণসংগ্রামকে বৃটেনের পুজিতন্ত্র, থেকে 
সমাজতন্ত্রে বৈপ্লবিক উত্তরণের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সঙ্গে জড়িত করা 
হল। . 
এটা সময়ো চিত ছিল, কারণ কংগ্রেস ১৯১৭-র. রুশীয় মাজত 
বিপ্লবের ৬০তম বাষিকীর অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিপ্লবের এই 
৬*তম বাষিকবী সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বশাস্তির পরাক্রম শাক্তরূপে 
চিহ্নিত করল। অন্যান্য সমাজতান্ত্রক দেশ এবং পঁজিতাত্রিক বিশ্বের 
প্রগতিশীল ও শাস্তির শক্তগুলোর সঙ্গে মিলে এটি একটি শক্তিশালী 
উপাদানে পরিণত হয়েছে । সাআজ্যবাদকে এটা হিসেবের মধ্যে রাখতে হয় । 

বিগত ৫২ বছর বৃটেনের প্রত্যেক কাঁমউনিস্ট কংগ্রেসে আমি উপস্থিত 
থেকেছি এবং ২৪ বছর ধরে কার্যনির্বাহী কমিটিতে থেকেছি । আমার মতে 
বুনিয়াদী নীতি ও বিশপারস্থিতির দ্রুত পাঁরবর্তনজাত নতুন রাজনৈতিক 
সমস্তাবলী মীমাংসায় মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণাগুলো প্রয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এর আগে এত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর আলোচন! আর কখনও 
হয়ান। 

'আগেও কংগ্রেসে তীব্র রাজনৈতিক বদি-বিতণ্ডা হয়েছে। যেমন ১৯২৯ 
সালে। প্রতিক্রিয়াশীল শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের ১৯২৬ সালে 
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সাধারণ ধর্মঘটের বিশ্বীসঘাতকতার জের তখনও বৃটেনের রাজনাতক 
পাঁরস্থিতিকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করছিল। প্রতিক্রিয়া ও সুবিধাবাদের্‌ 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম তথন অন্য প্রান্তে নিয়ে গেল, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন 

থেকে বিচ্ছিন্নতার এক গুরুতর প্রবণতা দেখা দিল । 
অবশ্য এই সংকীর্ণতাবাদী প্রবণতা বেশি দ্রিন টেকেনি। ১৯৩২ সালের 
গোড়ার দিকে হার পাট (৩০ বছর ধরে খিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক ছিলেন) আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তীব্রভাবে বদলের জন্যে 
গুরুত্ব দিয়ে আবেগময় আবেদন জানালেন এবং বুনিয়াদী গণ-কার্ধকলাপ ও 
শশল্প-শ্রিকদের সঙ্গে এবং ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত সংগঠিত শ্রামক আন্দোলনের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ার দিকে গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টি দিতে বললেন। সেই 
থেকে গণসংগ্রাম পরিচালনা, বেকারদের জন্য লড়াই, সরকারি ও বেসরকারি 
ধর্মঘট সমর্থন এবং ফ্যাণসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির 
চমৎকার রেকর্ড আছে। ্‌ 
সাম্প্রা হক বছরগুলোতে বৃটিশ অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংকট 
থেকে সরকার নীতির ধারার 'পুরো বদল, সাম্রাজ্যবাদী নীতিসমূহ পরিত্যাগ, 
সমাজ্ঞতাত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে মৈত্রীর প্রয়োজনীয়ত। এবং বৃটেনেই সমাজতাস্তরিক 
নীতাভাত্তক কর্মধারা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা পাঁরস্ফুট হয়েছে। এজন্য 
গণসংগ্রাম বৃদ্ধির, শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের এবং দৈনিক পত্রিকা 
“মনিং স্টাৰ?’ অখিক পাঁরমাণে বিক্রির প্রয়োজন। সমাজতন্ত্রের 
বুটিশ পথ বিগত ২৬ বছর বৃটিশ কমিউনিস্টদের নির্দেশক পাঁরপ্রেক্ষিত 
হয়েছে, নতুন রাজনৈতিক উপাদানগুলোর আলোকে মাঝে মাঝে সংশোধিত 
হয়েছে। ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৫২ সালে ভারপর আবার 
১৯৫৮ সালে সংশোধিত হয় এবং ১৯৬৮ সালে শেষ ভাষ্য গ্রহণ করা হয়। 
১৯৭৫ সালের কংগ্রেসে নতুন জাতীয় কার্যানর্বাহী কমিটিকে ৩৫তম কংগ্রেসে ' 
আলোচনার জন্য নতুন খসড়া দলিল তোর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। 
নতুন ভাষ্য এ বছর উপস্থাপিত হবে এবং বর্তমান গণসংগ্রামের ও বৃটেনে 
সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার কমিউনিস্ট পাঁরপ্রেক্ষিতের প্রধান নির্দেশক 
পথ হবে । | 
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বিষয়ের বিরাট পাঁরধির কথা মাথায় রাখলে এতে অবাক হবার কিছু 
নেই যে কংগ্রেসের আগে ও কংগ্রেসের সময়ে নানান বিরোধী মতামত 
প্রকাশের মধ্য দিয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়। বছ বক্তৃতায় মার্কস ও 
লেনিনের শিক্ষার সঙ্গে তাদের সময়ের পর থেকে যে পরিবর্তনগুলো স্থচিত 
হয়েছে সেগুলো এবং বিশেষত সাম্প্রাতক বছরগুলোতে গণসংগ্রামের 
অভিজ্ঞতাকে সমন্বিত করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার পারিবর্তন- 
সমূহ ও বিগত ৩০ বছরে বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মাথায় 
রাখতে হবে। 

একথা অনুভূত হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ২ আন্দোলন 
ধারাবাহিক পারব্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং কেবল পরিচিত 
ক্লোগানগুলে! আওড়ে নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা যায় না। অতএব 
প্রাককংগ্রেস আলোচনার লক্ষ্য ' ছিল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতিসমূহ 
পুরানো ও নতুন লমস্যাবলীতে প্রয়োগ ,করা। বিশেষত সাম্প্রতিক বছর- 
গুলোর নতুন পরিস্থিতিতে ৷ 

সমাজতন্দ্রের বুটিশ পথের নতুন খসড়া দলিল ১৯৭৬ সালের 
শেষে 'সমাপ্ত হয় এবং ১৯৭৭ সালের ন-মাস এটি পার্টি সংগঠনগুলোর 
ব্যাপক আলোচ্য বিষয় ছিল এবং দৈনিক “মর্নিং স্টারে' ও পাক্ষিক “কমেন্টে 
চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। দেশ জুড়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় 
এবং যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অনেকেই কমিউনিস্ট নন। 
'' বৃটেনের কোনো রাজনৈতিক দলের ইতিহাসে আর কখনও এত ব্যাপক, 
অবাধ ও গণতান্ত্রিক আলোচনা হয়নি। এ সময়ে বুটিশ পথের নয়া- 
দলিলের ওপর সংশোধনী পেশ করতে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয়ের 
ওপর প্রস্তাবাদি জমা দিতে আহ্বান জানানো হল। পার্টি কংগ্রেসে নতুন 
কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনে যাদের নাম বিবেচিত হবে সেই সমস্ত 
কমিউনিস্টের নাম পাঠাতেও বলা হয়। 

বুটিশ পথেব্র নতুন দলিলের ওপর ২,৬৯৯টি সংশোধনী ও অন্যান্য 
বিষয়ের ওপর ২৬২টি প্রস্তাব প্রেরিত হয়। ১৯৭৫ সালের কংগ্রেসের পর 
থেকে জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাজের একটি মুদ্রিত রিপোর্ট সমস্ত 
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প্রতিনিধিকে দেওয়া হয়। এতগুলো দলিলে ‘বরফ চাপা’, পড়ার দশা 
হয়েছে বলে বহু প্রতিনিধি যা ভেবেছিলেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। 

কিন্ত কমিশনগুলোর মাধ্যমে (এবং অতি অভিজ্ঞ চেয়ারম্যান ও কংগ্রেস 
পরিচ লকমণ্ডলী সহ) কংগ্রেসের কর্মপ্রণালী সমস্ত পদ্ধতিকে সাবলীল ও নিপন 
করে তুলল এবং প্রায় ২০০ প্রাতাঁনাধ কমিশনগুলোতে ও কংগ্রেসের মঞ্চে 
ভাষণ দিলেন । কংগ্রেসের প্রথম প্রভাতের গোড়াতেই তিনটি কমিশন গঠন 
করা হল এবং এগুলো বৃটেনের সমস্ত অংশের গ্রতিনিধিত্বমূলক। 

প্রধান কমিশন বৃটিশ পথের নতুন দলিলের সংশোধনীগুলো নিয়ে 
ব্যাপৃত্ত রইল। আরেকটি কাঁমশন কংগ্রেসের ব্যবস্থাদি, বক্তাদের তালিকা 
এবং জেলাগুলো ও শাখাগুলোর ২৬২টি দালল নিয়ে ব্যাপৃত রইল । আরেকটি 
গুরুত্বপূর্ণ কমিশন নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি মনোনয়ন এবং প্রতিনিধিদের পক্ষে ও 
বিপক্ষের যুক্তিগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিল। প্রত্যেক প্রতিনিধির নিজ নিজ বক্তব্য 
পেশ করার জন্য এক বা একাধিক কমিশনে যোগদানের অধিকার ছিল । 
কংগ্রেস হল্‌ থেকে দূরে পৃথক পৃথক ঘরে তারা মিলিত হতেন, কিন্তু কংগ্রেসে 
ভোট গ্রহণের সময় মিলিত হতেন । 

পার্টি চেয়ারম্যান মিক ম্যাকগেহের উদ্দীপনাময় ভাষণের পর কংগ্রেস শুরু 
হল ইনি খনি শ্রমিকদের জাতীয় ইউনিয়নের সহসভাপাঁত। কমিশনগুলো 
ঠিক হয়ে যাওয়ার পর সি পিজি বি-র সাধারণ সম্পাদক গর্ডন ম্যাকালনান 
নতুন খসড়া কর্মন্থচী উত্থাপন করে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। খুব জোরালো 
ভাষন। কর্মন্চীর গোড়াতেই পাঁরফ্ষার বল ছিল বৃটেন এক গভীর অর্থনৈতিক, 
সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের মুখে । কর্মন্চতে বলা ছিল জনগণের . 
স্বার্থে কিভাবে এ সংকট উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং পজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র 
উত্তরণের কিভাবে বৃটেনের জন্য নতুন ও উজ্জলতর প্রেক্ষাপট সুচিত করা 
ষায়। * £5 
॥ জোর দিয়ে বলা হল বৃটেনের সংকট পঁজিবাদের সংকট, যুদ্ধোত্তর 
বছরগুলোতে টোরি ও দক্ষিণপন্থী শ্রীমক সরকারগুলো উভয়েরই অনুস্থত 
সাম্রাজ্যবাদী নীতিসমূহের সংকট | অর্থনীতির বদ্ধদশা ও বিকৃতির জন্য এই 
নীতিগুলো দায়ী! সর্বাধিক ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের জন্যে জনগণ ও 
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সমাজের চাহিনাগুলোকে এ নীতিগুলোর বশীভূত করা হয়েছিল। এর! 
প্রভূত পরিমাণে বিপ,লাকার একচেটিয়াদের আধিপত্য কেবল অর্থনীতিতেই 
নয়, বৃটিশ জীবনের প্রতিটি শ্তরেই বাড়িয়ে তুলেছিল । 

জনগণের কাছে সংকটের অর্থ হল নতুন স্বার্থত্যাগ ও অধিকতর বোঝ 
চাপা । প্রায় ২০ 'লক্ষ বেকার, প্রকৃত মজুরি সংকুচিত হল, পেন্সনের দাম 
রইল না এবং গৃহসংস্থান, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক ও জনসেবামূলক খাতে 
ব্যয় নির্মমভাবে সংকুচিত হল। এ কেবল একটা অর্থনৈতিক সংকট নয়, 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটও বটে । 

গর্ডন ম্যাকাঁলনান্‌ জোর দিয়ে বললেন টোরি সরকারের ফিরে আসার 
রুদর্য সম্ভাবনায় সমস্ত শ্রামক ও প্রগতিশীল মানুষের উদ্বেগের ভাগীদার 
কমিউনিস্টরা। এ এক বিপর্যয় হবে। কিন্ত আমরা এমন শ্রমিক দলের 
সরকার চাইনি যারা টোরি নীতি অনুসরণ করে চলেছে। কমিউনিস্ট 
পার্টি স্বীকার করেছিল যে দক্ষিণপন্থী শ্রমিক দলের সরকারের প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থাবলীর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ব্যাপক বিরোধিতা স্থষ্টি হয়েছে। 
উদারনৈত্তিকদের সঙ্গে সুবিধাবাদী কোয়ালিশন গড়তে গিয়ে এ নীতির ক্ষেত্রে 
আরো আপস করা হল। | 

কিন্ত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোটাই যথেষ্ট নয়। এই ক্রমবর্ধমান 
বিরোধিতাকে ঘনিষ্ঠভাবে বৃটেনের স্বনিদিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
উপাদান ভিত্তিক স্পষ্ট সমাজতান্ত্রক লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে আবদ্ধ না কর! গেলে 
এই কোয়ালিশনের বিরুদ্ধে গণ-প্রত্বিবাদে স্থায়ী কিছু হবে না। 

নতুন খসড়৷ দলিলে স্পষ্ট সমাজতান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সহ 
আত গণসংগ্রামকে যুক্ত কৱাৱ প্রয়াস ছিল । সমাজতান্ত্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গিই রুটেনে পুজিতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র উত্তৱণকে ত্বরান্তিত 
করতে পারত। | | 

জোর দিয়েই বলা হয়, উন্নত পু'জিবাদী দেশগুলোতে প্রচলিত 
অবস্থাদির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে এবং ভাই এ সমস্ত দেশে, বিশেষত 
পশ্চিম ইউরোপে এটা কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে সাধারণ চ্যালেঞ্জ । এ 
ব্যাপারে গর্ভন ম্যাকলিনান বলেন, “আমর! প্রগাঢভাবে পশ্চিম ইউরোপে 


৫৬. 


কমিউনিস্ট, সমাক্ততান্ত্রক ও গণতান্ত্ক শক্তিগুলোর অগ্রগতিকে ও তাদের 
ক্রমবর্মান এক্যকে স্বাগত জানাই। কিন্তু আমরা স্বাধীনভাবে বৃটেনের জন্য 
“আমাদের নীতি স্থির কারি। কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে যদি তা 
ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মলে যায় তার কারণ হচ্ছে 
তাদেরও বহু বিষয়মুখী শর্ত আমাদের অনুরূপ এবং স্বজনশীলভাবে সে ক্ষেত্র- 
গুলোতে মার্কসবাদের প্রয়োগ করে তা অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এ 
অবস্থ৷ বর্ণনার জন্য আমরা “ইউরোকমিউনিজ্ম” শব্দাটিকে প্রয়োজনীয় বা যথাযথ 
মনে তার না ১ | 

এই উদ্বোধনী ভাষণের পর কংগ্রেস বুটিশ পথের নতুন দাঁলল এবং 
তার সংযোজনীগুলো, ২৬২টি পৃথক প্রস্তাব আলোচনা করার কাজে এবং ন-টি 
ভ্রাতৃপ্রাতিম প্রতিনিধির বক্তব্য এবং ৫৪টি কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টির চিঠি 
ও শুভেচ্ছাবাী শোনায় মনোনিবেশ করে। নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি 
নির্বাচন ও চেয়ারম্যানের চূড়ান্ত ভাষণের আগেই এসব হয়ে যায়। 

নতুন দলিলের ২,৬১৯টি সংশোধনী ও ২৬২টি অন্যান্য প্রস্তাব আলোচনা 
করা বিশাল ব্যাপার বলে মনে হল। কিন্তু ৬টি প্রধান প্রধান বিষয়ে নতুন 
খসড়ার ওপর সংশোধনী গ্রহণ করা এবং তাদের প্রত্যেকটি নিয়ে রাজনৈতিক 
বিতর্ক করা (পক্ষে ও বিপক্ষে )-র ব্যাপারে কংগ্রেসের একমত্য লাভ করা 
সহজতর হয়েছিল | 

গোটা! খসড়া দাঁললটি বাতিলের কোনো প্রস্তাব ছিল না, কারণ যারা এটির 
বিরোধিতা করেছিলেন তার! বুঝেছিলেন তারা সামান্য কটা ভোট পাবেন। 
নতুন দলিলটি ফেরত পাঠাবার পদ্ধতিগত প্রস্তাব তোলার বদলে তারা এমন 
পদ্ধতির আশ্রয় নিল যাতে এটা নিয়ে আলোচনা না হয়, বরং ১৯৭১ সালের 
আলোচ্যস্থচীতে স্থান পায় । একথা স্মরণ রাখতে হবে ৯৯৭৫ সালের কংগ্রেস 
ঠিক করেছিল এটি ১৯৭৭ সালের কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া 
উচভ এবং তাই ন-মাস ধরে এটি নিয়ে আলোচনা চলে । কংগ্রেসের প্রাতি- 
নিধিরা ৩৩০-৪৮ ভোটে এ প্রস্তাব বাতিল করে দেন এবং তারপর প্রধান 
১ গর্ডন ম্যাকালনানের ভাষণের পূর্ণ পাঠের আরো কিছু অংশ ইনফরমেশন বুলেটিন, 
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প্রধান বিষয় যার ওপর রাজনৈতিক মতপার্থক্য আছে, সেগুলো নিয়ে 
আলোচনা শুরু হয় । 

'সর্ধহারার একনায়কত্ব' শব্দগুলো ৯৯৫৯ সাল থেকে কোনো কর্মসূচীর 
কোনো সংস্করণে স্থান পায়নি, কিন্ত শ্রামকশ্রেণী ও তার বন্ধুদের সংগঠিত শক্তি 
রূপে এর মূল কথাটা প্রত্যেক সংস্করণেই প্রকাশ পেয়েছে। “একনায়কত্ব' 
শব্দটি ব্যবহার না করার পেছনে তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, কমিউনিস্ট- 
দের কাজ্কিত সমাজতান্ত্রক সমাজ সম্পর্কে এটি ভুল ধারণা স্থাষ্টি করে, বিশেষ 
করে এ শব্দটির সঙ্গে ফ্যাসিবাদের উত্থান ও তার পাশব কার্যকলাপের যোগ 
আছে। দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গে সমাজ্ঞতন্ত্রের একমাত্র রাস্তা হিসেবে সশস্ত্র 
অভ্যুথানের যোগ আছে । তৃতীয়ত, যদিও মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন সকলেই, 
নার বলেছে রেট ত সক্রোগী ও তার রে শব্দটিতে কিন্ত 
তা পকর্িদ্কার হয়না। 

এ কারণেই বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি শ্রামকশ্রেণী ও তার সিত্রদের 
হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা*র ধারণার পক্ষে যুক্তি দেখাতে চায়। বৈপ্লবিক 
গণতন্ত্রের সূত্রের সঙ্গে এটা যে অধিকতর পরিমাণে সঙ্গতিপূর্ণ বৃটেনে শ্রমিক 
ও অন্যান্য প্রগতিশীল জনগণকে তা বোঝানো সহজ । 

অবশ্য নতুন দাঁললে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে অস্তর্বতীকালে 
সমাজতন্ত্রে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকার থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে 
একথা পরিফার বলা হয় বর্ণাবদ্েষের পক্ষে প্রচার নিষিদ্ধ করা হবে। 

সমাজতন্ত্রের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন দলগুলোকে বরদাস্ত করা হবে কিনা তা 
নিয়ে তীব্র বাদাহুবাদ হয়। একে বহু পাটির’ সূত্র বলে অভিহিত কর! 
হয় । এখন জোর দিয়ে বলা হল যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রার্থীরা আছে বলে 
অন্যদের ভোটদানের আধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না; কমিউনিস্ট 
শ্রমিক ও অন্যান্য প্রগতিশীল প্রার্থীর সমাজতন্ত্রের জন্য বিজয়ের চেষ্টা করা 
অপরিরহার্য। বৃটেনের প্রতিটি নির্বাচনে কাঁমউানস্টদের বলা হত যে তারা 
জিতলে তাদের সঙ্গে যাদের মতভেদ আছে তারা আগামী নির্বাচনে তাদের 
বিরোধিতা করবে ও তাদের বদলে অন্যদের বাছাই করবে ও প্রাতিক্রয়াশীল 
সরকার কায়েম করবে । আমরা এই প্রশ্ন বেশিক্ষণ কচলাতে পারি না। 
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উত্তরটা অবশ্যই ইতিবাচক হবে । এ আধিকার অস্বীকার করার অর্থ গণ- 
তাত্্িক ব্যবস্থার বুনিয়াদী সূত্রগুলো ধ্বংস করা । এই বাবস্থা জনগণকে তাদের 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে সরকার বাছতে সমর্থ করল। অধিকাংশ 
বক্তাই প্রধানত এই কথাটি জোর পিয়ে বললেন যে বুটিশ পথের কর্মসূচীর 
মর্সবন্ত হল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা; 
এক ধাক্কাতেই এ অর্জন করা যায় না, বরং বিভিন্ন স্তরের মধা দিয়ে তা অর্জিত 
হবে |। | 
এক দলীয় ব্যবস্থা পবিত্র, কারণ প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত. 
ইউনিয়নে এ বজায় রয়েছে--এই ধারণায় প্রভাবিত হয়ে সম্াজতন্ত্রবরোধী 
দলগুলোর অধিকার সম্পর্কে আপত্তি করা হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য 
দিত্রে রাশিয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতা অস্তিত হলেও ৯১১৭ সালের বিপ্লবের 
পরও রাশিয়ায় পাতি-বুর্ভোয়া দলগুলো ছল। কিন্তু তারা প্রাভাবিপ্রবের 
শিঁবরে যোগদানের পর জনগণের আস্থা হারাল । এ সত্বেও সমাজতন্ত্র 
একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকতে পারে এমন পুত্র কখনও বলা হয় নি। 

নতুন দলিলের সমগ্র মর্মবস্ত হল, নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে ( সমাজতন্ত্রের 
বিপুল অগ্রগতি ও জাতীর মুক্তি আন্দোলনের বৃদ্ধি সহ) সশস্ত্র সংগ্রাম 
ও শৃহযুদ্ধ ছাড়া বৃটেনে অপেক্ষাকৃত শাত্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর 
হওয়ার কথা ভাবা যায় । এই সম্ভাবনা কিন্ত গ্যাৱাণ্টি নগ্ন এবং এমনও 
পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে (বিশেষ করে চিলির অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ 
রেখে ) যখন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে কৃতসংকল্প পদক্ষেপ নিতে হবে ৷ 

ব্যাপক "গণতান্ত্রিক মৈত্রী বা বিকল্পভাবে একটি একচেটিয়াপাতিবিরোধী 
মৈত্রীর লক্ষ্য নিয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্ক হয়। আলোচনায় 
প্রধান যুক্তি ছিল ‘ব্যাপক গণতান্ত্রিক মৈত্রী’ শ্লোগানটি এমন অনেককেই আকৃষ্ট 
করবে যারা বৃহৎ একচেটিয়াপতিদের শক্র বলে ভাবে না, কিন্তু গণতান্ত্রিক দাবি- 
দাওয়ার সপক্ষে লড়াই করার ফলে বিষয়গতভাবে বৃহৎ একচেটিয়াপাতিদের 
বিরোধিতা করবে । 

ব্যাপক গণতাস্ত্রিক মৈত্রীর পক্ষে যার, জোরালো ভাষণ দেন তাদের একজন 
ছিলেন তরুণী সু লিপম্যান_-১৯৭৮এর মার্চে অবসর নেওয়ার আগে পর্যন্ত 
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তিনি ৮ লক্ষ সদস্যবিশিষ্ট ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টডেণ্টন-এর সম্পাদক 
ছিলেন । বর্তমানে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির 
সদস্য । এমন আরেক বক্তা হলেন টম বেল; খিনি ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের 
সম্পাদক । ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ বৃটিশ যুব পরিষদের সঙ্গে যুক্ত । পরিষদ 
৪৫ লক্ষ তরুণের প্রতিনিধি । | 

যখন ভোটগ্রহণ করা হল £ দেখা গেল ৬৫ জন প্রতিনিধি বাদে আর . 
সবাই ব্যাপক গণতান্ত্রিক মৈত্রীর পক্ষে । কিন্ত এটা বোঝা গেল ষে সমস্ত 
ধরনের একচেটিয়। পুঁজির নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এ মৈত্রীকে চালনা করতে হবে ' 
'_ এই সমস্ত বিতর্কে একটি প্রধান প্রশ্ন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে শ্রমিক 
. দলের সম্পর্ক । একটা অন্ুচ্ছেদেই বিরোধিতা প্রকাশিত হল “কমিউনিস্ট 
পার্ট শ্রমিক দলকে শ্রমিকশ্রেণীর যুক্ত রাষ্ট্রীয় দল হিসেবে স্থান দিতে চায় না। 
বরং, শ্রমিক দলের ভবিষ্যতের পক্ষেও অধিকতর প্রভাবশালী কমিউনিস্ট পার্টিকে 
গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে ।” 

এই বিতর্কের বুনিয়াদী উপাদানগুলো অনুধাবন করতে হলে এটা খেয়াল 
রাখতে হবে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোই শ্রমিক দলের জন্ম দিয়েছিল এবং 
শ্রমিক দল অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সদস্যসংখ্যা ৫০ লক্ষের বেশি; 
অথচ এ দলের নিল্ন্থ সদস্যস'খ্যা ৩ লক্ষের মতো । এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো 
ছাড়া শ্রমিক দল কি আধিক দিক থেকে, কি সাংগঠনিক দিক থেকে বর্তমান 
শক্তি নিয়ে টিকে থাকতে পারত না । 

সমস্ত কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীও শ্রমিক দলের ট্রেড ইউনিয়নের 
মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক লেভি দিয়ে থাকে এবং একদা ( ১৯২০-২৫ ) শ্রমিক 
দলের সম্মেলনগুলোতে নির্বাচিত হতে পারত ও পৌর-পাঁরষদগডুলো ও সংসদে 
সরকারি শ্রামিক দলের প্রার্থী হত। ১৯২৫ সালে শ্রমিক দলের কিউনিস্ট- 
বিরোধী দিদ্ধান্তে এ পরিস্থিতির বদল হত, কিস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে 
মস্ত কমিউনিস্টের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের ও শ্রমিক দল সম্পর্কে 
ট্রেড ইউনিয়ন সিদ্ধাস্তগুলি প্রভাবিত করার অধিকার আছে । 

.আমিক দলের নিষেধাজ্ঞা সত্বেও বহু স্থানীয় তা 
কাউন্ট পার্টির স্থানীয় -শাখাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আনে এবং বর্ণ- 
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বিদ্বেষ, বেকারত্বের বিরুদ্ধে যুক্ত প্রচারে ও দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যত্র যুক্তি 
সংগ্রামে সংহতি প্রকাশে তারা (শ্রমিক দলের কর্মীরা ) কমিউনিস্ট পার্ট 
ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে মিলিত হয়। সামান্য কিছু প্রাতানাধ ছিলেন যার! 
এই নুন দলিল থেকে সেই অনুচ্ছেদটি বাদ দিতে চেয়েছিলেন যার লক্ষ্য ছিল 
অসিক দলকে শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত প্রগাঁতশীল জনগণের একটি খাঁটি সার্বিক 
রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা । ৩৭৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে তারা মাত্র 
১৪টি ভোট পান। 

ত্র্টিশ পথ শীর্ষক কমিশন সব কটি সংশোধনী নিয়ে আলোচন! করে 
সেগুলো কিভাবে মীমাংসিত হবে সে সম্পর্কে কংশ্রেসকে সংশোধনী দিলেন । 
কতকগুলো নীতিগতভাবে গৃহীত হল, কতকগুলো শতাধীনে, কতকগুলো বাতিল 
হল ; নীতির প্রশ্বগুঁল নিয়ে কংগ্রেসের মূল নিদ্ধান্তগুলোর আলোকে কর্মসুচী 
পুনল্লেখনের সময় বাকিগুলোকে বিবেচনা করার জন্য পাঠানো হল । অবশেষে 
কংগ্রেস নতুন দলিল গ্রহণ করল এবং স্টিল পথ-এর নতুন সংস্করণের ভিত্তি 
হিসেবে স্বীকৃত সংশোধনীগুলি গৃহীত হল। মাত্র ২৯টি ভোট বিরুদ্ধে পড়ল 
এবং ৪ জন ভোট দানে বিরত ছিলেন । 

অবশ্য কমিউনিস্ট পার্ট ও দৈনিক পত্ৰিকা অবিং স্টারের দৃষ্টিভাঙ 
থেকে এটা পরিষ্কার হল যে কংগ্রেস গুরুতর পরিস্থিতির সন্মুখীন হচ্ছিল । 
গত জুলাইয়ে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে একটা ক্ষুদ্র অংশ ভেঙে বেরিয়ে যায়। 
মাত্র ৪-৫শো সদস্য সব মিলিয়ে হবে মোট সদস্যের মাত্র ২ শতাংশ । কিন্ত 
বিগত ছুবছরে সদস্য সংখ্যা ২৮,৫১৯ থেকে ৩,২২৬ জনে হ্রাস পেয়ে ২৫,২৯৩-এ 
দাড়িয়েছে । 

এটাও কোনে! সান্বনার ব্যাপার নয় যে বিগত তিন বছরে শ্রমিক দলের 
সদস্ত সংখ্যা ৬ লক্ষ থেকে কমে-৩ লক্ষে ধাঁডিয়েছে। শ্রামক দল ও কমিউনিস্ট 
পার্টি উভয়ের পক্ষেই এটা গুরুতর ব্যাপার । টোঁরি সরকারের স্থলে শ্রমিক 
দলের সরকার বসাবার চেষ্টা করার পর খুবই বিচিত্র ব্যাপার যে এ কমিউনিস্ট 
পার্টির পক্ষে নতুন নতুন সমস্যার স্থষ্টি'করে ৷ শ্রমিক দল ও সরকারের দক্ষিপ- 
পন্থীদের প্রাধান্য থাকার কতিপয় শ্রমিক দলের সমর্থক ও ক্রুদ্ধ বিরোধীদের 
মনে হতাশার ভাব জাগায় । ফলে সদস্য সংখ্যা ত্রান পায় । | 
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/কামিউনিস্টদের পক্ষে বিষয়গুলো আরো কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে, কারণ 
অনুগত শ্রমিক দলের সমর্থকরা শ্রমিক দলের সরকারকে টিকিরে রাখতে ও 
.টোর সরকারের প্রত্যাবর্তন প্রতিহত করতে এতই উদগ্রীব যে তারা যুক্তি 
দেখায় যেনতেন প্রকারে শ্রমিক দলের সরকারকে রাখতে হবে, যদিও বহু দিক 
থেকে এই সরকারের নীতি প্রতিক্রিয়াশীল । কিন্ত এই পরিস্থিতির মুল . 
দুর্বলতা হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীকে বোঝাতে পারেনি যে দৃঢ়তর 
কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে । 
আমিক আন্দোলন তখনই এগোতে পারে যদি শ্রমিকদের সংগ্রাম এগিয়ে 
নিয়ে যাওয়ার মতো নেতা থাকে। 

কমিউনিস্ট পাটির ক্ষু্র সদস্যসংখ্যা এবং মনিং স্টান্রের্ অপর্যাপ্ত বিক্রি 
সত্বেও সংগঠিত শ্রামক আন্দোলনের ওপর কাগজের বিরাট প্রভাব স্বীকার না 
করলে ভুল হবে। শ্রামক দলের একটি সাপ্তাহিক পাত্রকা আছে কিন্তু 
মনিং স্টাৰেৰ মতো দৈনিক পাঁত্রকা নেই। পালণমেপ্টের বেশ কয়েকজন 
শ্রমিক . দলের সদস্য স্টাৱেৱ জন্য লেখেন এবং হালের সংখ্যাগুলোতে 
সাক্ষাৎকার দিয়ে থাকেন। জাতীয় ও স্থানীয় স্তরের বহু গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড 
ইউনিয়নের কাছ থেকে পত্রিকাটি দৃঢ় সমর্থন লাভ করে এবং সার্বিকভাবে 
আমিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মহলগুঁল থেকে আর্থিক দান গ্রহণ করে। 

এততসত্বেও কাগ্রেস স্বীকার করেছে এই যথেষ্ট নয় এবং আরো অখিক 
মানুষকে জয় করার লক্ষ্য স্থির হয়েছে । অনিং স্টাৱেৱ বিক্রয় বৃদ্ধির 
প্রস্তাবাদি নিয়ে একটি সান্ধ্য অধিবেশন হয়। এর আঘিক পাঁরস্থিতিও 
গুরুতর ছিল এবং তাই পত্রিকাটির দাম বাড়িয়ে ৯২ পেন্স করা হয় ও মাসিক 
সংগ্রামী তহবিলের কোটা ৮ হাজার পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে ৯ হাজার পাউণ্ড 
করা হয় অর্থাৎ প্রতি মাসে ৯ হাজার পাউণ্ড বৃদ্ধি। অতএব নতুন কার্ধনির্বাহী 
কাঁমটির ও তার দায়িত্ব পডল অধিকতর পাঠকসংখ্যা ও অধিকতর দান সংগ্রহের 
ও সেইসঙ্গে স্টাৱেৱ বিষয়বস্তু, রচনারীতি ও পরিবেশনভা্গ উন্নত করার 
প্রস্তাবাদি তোর করার । 

বৃটিশ পথ বিষয়ক নতুন দলিল ও এর সংশোধনীগুলো ছাড়াও 
কংগ্রেসে আরো বহু প্রস্তাব গৃহীত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, 
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বাঙলাদেশ, চিলি, সাইপ্রাস, উত্তর আয়ালবণ্ডের পরিস্থিতি নিয়ে, শাস্তি ও 
সমঝওতা সম্পর্কে, বৃটেনে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে বর্ণবিদ্বেয ও ফ্যাসিবাদের 
ওপর যুব ও বেকার সমস্যা ও আরো কিছু বিষয়ে এ প্রস্তাবগুলি গৃহীত 
হয়েছিল । 

কংগ্রেস শেষে প্রত্তিনিধিদের বয়স ও কত দিন সদস্য আছেন এবং জাতীয় 
কারধনির্বাহী কমিটিতে কারা নির্বাচিত হলেন এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ দেওয়া হল। 
৩৭০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩০৬ জন পুরুষ এবং মাত্র ৬৪ জন মহিলা । 
প্রতিনিধির ১৭'২ শতাংশ মহিলা, ১৯৭৫-এ ছিল ২২ শতাংশ ও ১৯৭৩-এ 
১৩ শতাংশ ৷ ৪০ বছরের কম বয়েসী প্রাতনধির সংখ্যা ছিল ২৩৪ জন 
এবং ১৩৬ জনের বয়স ৪০-এর বেশি । ২০ৎ-র কিছু বেশি প্রতিনিধি ১০ 
বছরের কম পার্টিতে আছেন, ১৫১ জন আছেন ১০ থেকে ৪০ বছর | কমপক্ষে 
৩০৮.জন শাখার পার্টি শিক্ষার স্কুলে, ২৬৯ জন জেলা স্কুলে এবং ৯৫৬ জন 
জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন । 

উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩৬৫ জন তাদের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য 
ছিলেন এবং তাদের অনেকে ইউনিনয়নগ্রলোর নেতৃস্থানীয় সরকার ক্ষমতায় 
ছিলেন। নতুন কার্ধানর্বাহক কমিটিতে নির্বাচনের জন্য ৯১০ জন মনোনয়ন- 
পত্র দাখিল করেন এবং তাদের ৪২ জন নির্বাচিত হন। নির্বাচিতদের গড় 
বয়স ৩৯ বছর | বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে এটাই রেওয়াঙ্র যে ৬৫ বছরের 
বেশি বয়স্ক কমরেডর! কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচন বা পুননির্বাচন চান না! 
বর্তমান কার্যানর্বাহক কমিটিতে মাত্র ৯ জন নতুন সদস্য আছেন । ' 

ন-টি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের প্রতিনিধিদের চমৎকার ভাষণের এবং অন্যান্য 
ভ্রাত্বপ্রতিম দেশের ৫৪টি বন্তা ও অভিনন্দনবাণীর কথা উল্লেখ না করলে 
৩৫-তম কংগ্রেসের পর্যালোচনা শেষ করা যায় না। সি পি এস ইউ প্রতি- 
নিধিদের নেতা দিনমুখামেদ কুনায়েভের নাম যখন বক্তা হিসেবে ঘোষিত হল 
তখন বিপুল ও একটানা অভিনন্দন ধ্বনিতে তিনি প্রথমে একটা কথাও বলতে 
পারেন নি। এটা কোনো ব্যক্তিকে অভিনন্দন নয়, এ ৯৯৯৭-র রুশ সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবের ৬০তম বাষিকীর ও দম জতাস্তিক নির্মাণকাণ্ডে তাদের বিপুল 
অগ্রগতির স্বীকৃতি । বিশ্বের সমস্ত অংশে মুক্তি আন্দোলনে সোভিয়েতের 
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সংহতি এবং বিশ্বশাত্তর জন্য তাদের একটানা সংগ্রামের প্রাভ এভাবেই 
শ্রদ্ধা জানানো হল । | 

কমরেড কুনায়েভ বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার কথা সত্রদ্ধভাবে 
উল্লেখ করে বললেন, “প্রত্যেক পার্টি স্বাধীনভাবে ও নিজের মতো করে তার 
নীতি সংজ্ঞাবদ্ধ করে এবং প্রত্যেকেই তার দেশের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে 
শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক তত্ব, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে সর্বোত্তম উপায়ে প্রয়োগের জন্য 
তার সমগ্র অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার যোগ্য হয়ে উঠতে চায় ।” 
অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রভিম প্রত্তনিধিকেও অভিনন্দন জানানো হয়। প্রথমত, 
আয়ালাণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির মাজে ডেভিডসন উত্তর আয়ালগাণ্ডের 
হত্যা ও সন্ত্রাসের বিবরণ দেন। দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান ন্যাশনাল 
কংগ্রেসের ভ্রাতৃপ্রততিম প্রতিনিধি ফ্রান্সিস মেলি মন্তব্য করেন শ্রীমতী মাজে 
ডেভিডসনের কথা শুনে ধারণা হল তিনি যেন দক্ষিণ আফ্রিকার পাঁরস্থিতি 
সম্পর্কে বলছেন। নিপীড়িত সাইপ্রাস দ্বীপের আতিনন্বন বার্তা নিয়ে 
এসেছেন স্টেলওস কোত্তি। তাদের সংগ্রামে বৃটেনের কাছে সাইপ্রাসের 
জনগণ যে সংহত লাভ করেছেন সেজন্য কোস্তি অভিনন্দন জানান। বর্বর 
সন্ত্রাসে প্রোসডেন্ট আলেন্দে ও আরো বহু সহজ্রের হত্যাকাণ্ডের পর চিলিতে 
আবার যে গণসংগ্রাম উদিত হয়েছে তার বর্ণনা দেন আলেজান্দ্রো ইয়ানেজ । 
ইক্রায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন নিয়ে 
এসেছেন সাবা খামিস এবং তাদের দেশের আরব জনগণের দারুণ সংহতি ও 
বহু ইহুদী জনগণের সমর্থনের কথা জোর "দিয়ে তিনি বলেন। প্যালেস্টাইন মুক্তি 
সংস্থা (পি এল ও.)-র সৈয়দ হামামি১ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের আরব জনগণের 
অভিনন্দন বয়ে নিয়ে আসেন এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ইত্রায়েলের গ্রগতি- 
শীল শক্তিগুলি ও আরব দুনিয়ার একোর দৃষটাস্ত তানি কংগ্রেসে আলোক- 
চিত্র সহযোগে ভুলে ধরেন। 

জিম্বাবোয়ের মিশেক চিনামাসার কণ্ঠস্বর কংগ্রেসে মান্দ্রত হল। 
জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান পিপল্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তিনি ভাষণ দেন। 
৯ এক অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর পিস্তলের গুলিতে জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে - 
- সৈয়দ হামামি তার লণ্ডন অফিসে নিহত হন । 
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দেশপ্রেমিক ফ্রণ্টের মাধ্যমে এই সংগঠন আয়ান স্মিথের শ্বেত -সংখ্যালঘু 


শাসনের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাচ্ছে! আর দক্ষিপপশ্চিম আফ্রিকা গণ- 
সংগঠনের পিটার কিটজাভিভি সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় সংহতি আন্দোলন 


প্রসারিত করার জন্য বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টি যে-ভূমিকা পালন করেছে 
সেজন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন । 

. মিত ম্যাকগাহে কংগ্রেসে তীর সমাপ্তি ভাষণে সমস্ত প্রাঁতিনিধির কাছে 
এক- উদ্দীপক আবেদন জানিয়ে বলেন, কংগ্রেসের বার্তা নিয়ে আপনার! 
জনগণের কাছে যান। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত গানে কংগ্রেসের সমাপ্ত হল। 


সমাজের বিগ্ববী রূপান্তরের সংগ্রামের পর্যায়কানে অর্থনীতি ও 
রাজনীতির ডায়ানেকটিক্ 
আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন 


১৯৭৮-এর ৯৭-৯৮ই জ্ঞাহুয়ারী প্রাগে “সমাজের বিপ্লবী রূপাস্তরের 
সংগ্রামকালে অর্থনীতি ও রাজনীতির ডায়ালেকটিকস” সম্পর্কে একটি 
আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ল্ড“ মার্কাসিস্ট 
ৰিভিউ পাত্রকার উদ্ভোগে সংগঠিত এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত ৪৫টি 
দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির নেতৃস্থানীয় সদস্য এবং 
* মার্কসবাদী পণ্ডিতরা যোগদান করেন : আর্জেন্টিনা, অনট্য়া, 
বেলজিয়াম, বলিভিয়া, ব্রাক্ল, বুলগেরিয়া, কানাডা, চিলি, 
কলম্বিয়া, কিউবা, চেকোশ্লীভাকিয়া, ডেনমাক? ডোমিনিকান 
রিপাবলিক, এল সালভেডর, ফেডারাল রিপাবলিক অফ জার্মানি, 
ফিনল্যাণ্ড, জার্মান ভিমোক্রাটিক রিপাবলিক, গ্রেটাব্রটেন, গ্রীস, 
হ্ডরাস, হাঙ্গেরী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, 
. ইটালী, জাপান, লেবানন, লুকসেমবার্গ, মেক্সিকো, মঙ্গোলিয়া, 
নরওয়ে, পানামা, পেরু, ফিপিপাইনস, পোলাগু, রুমানিয়া, দক্ষিণ 
আফ্রিকা, স্পেন, সুদান, উরুগুয়ে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও ভেনেজুয়েলা ৷ 
বর্তমান সংখ্যায় সম্মেলনের আলোচনাগুঁল প্রকাশের স্চনা করা 
হল ।৯ 


সমস্যাটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 


এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কনন্ভাস্তিন জাৱদভ তার উদ্বোধনী 
ভাষণে বলেন, শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমজীবী মানুষদের ক্ষমতা 


৯ আলোঁচকদের দ্বার! সংক্ষোপিত 1- সম্পাদক 
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প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং বিপ্রবের বিজয়কে সংহত করার জন্মে, গণতান্তক 
রূপায়ণের সংগ্রামের কালপর্বে অর্থনীতি ও রাজনীতির ডায়ালেকটিকস 
আলোচনা করতে গিয়ে একেবারে গোড়া থেকেই সব কিছু শুরু করার প্রয়োজন 
নেই। নিশ্চয়ই এ সম্পর্কে আমরা সচেতন। একটা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি 
আমাদের আছে। 

সমাজ বিকাশের নিয়ম সংক্রান্ত মার্কসের তত্ব থেকে শুরু করে সমাজ- 
তান্ত্রক বিপ্লব সংক্রান্ত লেনিনের তত্ব পর্যন্ত অর্থনীতি ও রাজনীতির 
ডায়ালেকটিক আস্তঃসম্পর্কের গভীর বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে । এই বিশ্লেষণের 
ভিত্তিতে যেসব মূল্যবান সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে সেগুলো আমাকে উল্লেখ করার 
অনুমতি দিন । রাজনীতি অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ। ভি, আই, লেনিন, 
কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩২শ খণ্ড, ৩২ ও ৮৩ পৃঃ। এর অর্থ হলো 
মার্কসবাদীলেনিনবাদীরা রাজনীতিকে কোনো সমাজের আর্থনীতিক স্বার্থ ও 
আর্থনীত্তিক সম্পর্কের মধ্যে নিহিত বলে মনে করে। এই সঙ্গে, আর্থনীতিক 
স্তরের মধ্যে নিহিত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসঃগ্রাম লেনিনের মতে হরে ওঠে, 
“বাস্তব, সুসঙ্গত ও বিকাশিত__যখন তা একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রের 
এবং রাজনীতির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়-_রাষ্ট্রক্ষমতার সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত 
হয় ৮ (৯৯শ খণ্ড ৯২২ পৃঃ )। যতক্ষণ না কোনো সমাজ আর্থনীতিকভাবে 
নুপরিণত হয়ে ওঠে, ততক্ষণ কোনে! বিপ্লবী রূপাস্তর সম্ভব নয়। কিন্ত 
শুধুমাত্র আর্থব্যবস্থায় পারবর্তনের উপর ভিত্তি করে এবং যেসব পরিবর্তন 
প্রত্যক্ষ বা তাৎক্ষণিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না, সে সবের 
মাধ্যমে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয়। কারণ লেনিন বলেছেন, 
পুরনো সরকারের “কখনই, এমনকি, সংকটের সময়েও “পতন ঘটে” না, যাঁদ না 
একে ফেলে দেওয়া হয়।” ( ২৯শ খণ্ড, ২১৪ পুঃ )। 

প্রশ্নটির ততৃগত ব্যাখ্যা ছাড়াও আমরা প্যারি কমিউন থেকে পরবর্তী 
বিপ্রবগুদির অজিত অভিজ্ঞতা, অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যা বিশ শতকের 
প্রধান ঘটনায় পরিণত হয়েছে, তার অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য বিজয়ী "সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করি, আমরা নির্ভর করি 
সেইসব শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতার উপর, যেগুলি এখন, মেহনতি জনগণের 
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ক্ষমতা গ্রাত্ষ্ঠার পথ সুগম করছে এবং নির্ভর করতে পারি সেইসব বিপ্লবী 
যুদ্ধের উপরে যেগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি, কিন্তু যেগুলি থেকে কমিউনিস্টরা 
কিছু মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছে। | 

এটা বলা নিপ্্রয়োজন যে, কমিউনিস্টরা তবগত ভাবধারা ও সিদ্ধাস্ত- 
গুলিকে এমন অনডন্মত্র বলে মনে করে না যা সমস্ত সমস্যার সর্বাঙ্গীণ সমাধান 
দিতে পারে৷ প্রাক্তন বিপ্রবীদের অভিজ্ঞতাও যতই শিক্ষাপ্রদ হোকনা কেন, 
কোনো রেডিমেড ব্যবস্থাপত্র দিতে পারে না| কারণ জীবন একজায়গায় দাড়িয়ে 
থাকে না। জীবন বিপ্লবী প্রক্রিয়ার আর্থনীতিক ও রাজনীতিক উপাদানের 
পারস্পারিক ক্রিয়ার মধ্যে নতুন নতুন উপাদান যোগ করে। গ্রাভটি দেশের 
আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও এতিহাসিক বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ তত্ত্বগত, 
সিদ্ধান্তের প্রয়োগ, নির্দিষকরণ ও বিকাশের জন্যে কমিউানস্টদের“ সৃষ্টিশীল 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং স্বাধীনভাবে পার্টির রণনীতি ও রণকৌশল নির্ধারণ করা 
প্রয়োজন। আমাদের সামনে উত্থাপিত প্রশ্নটি যে তত্ব ও প্রয়োগের দিক থেকে 
অত্যন্ত কঠিন সমস্যা--সে সম্পর্কে আমর! সবাই সচেতন । এর কারণ হল, বিপ্লবী 
সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে আর্থনীতিক রূপান্তর ও রাজনৈতিক সৌধের সমস্যাগুলি,' 
বস্তুগত কারণেই পাল্টা-পাল্টি করে সামনে আসতে পারে । এটা ঠিকযে, 
জীবনের বস্তুগত চাহিদার সামঞ্তস্য রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন | কিন্ত এইসব 
সমস্তার মধ্যেকার ডায়ালেকটিক আস্তঃসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ 
রয়েছে, বিশেষ করে আমাদের ভাবাদর্শের বিরোধীতা যখন এই ধরনের 
বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিতে চায়। এই প্রসঙ্গে তারা যুক্তি দেয় যে, 
আর্থনীতিক বিকাশের সম্ভাবনা ধনতন্ত্রকে আপনা থেকেই সমাজতন্ত্র 
রাপাস্তারত করবে অথবা এমন বিমূর্ত গণতন্ত্রের গুণগান করে যা আর্থনীতিক 
ভিত্তির রূপান্তর ছাড়াই সমাজের মর্ম:পারিবর্তন করে দেবে । নির্দিষ্ট সমস্যাবলীর 
মোকাবিলার জন্যে কমিউনিস্টদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্যেও অর্থনীতি ও 
রাজনীতির বিপদ দেখা দিতে পারে । | 

এগুলো সবই অর্থনীতি ও রাজনীতির আস্তঃসম্পর্কের সমস্যাটিকে চির- 
স্পন্দনশীল করে রাখে ; এটা বিপ্লবীদের কাছে চির নতুন ও সব সময়ের জন্মে 
তাদের আলোড়িত-করে । 
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তাই যেসব উপাদান ও সামাজিক ঘটনাবলী এই আত্তঃসম্পর্কের 
কাঠামোর মধ্যে নতুন বিষয় সৃষ্টি করে তা চিরাচাঁরত সমস্যাগুলি সম্পর্কে 
" নতুনভাবে চিন্তা করায়_সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমরা গুরুত্বপূর্ণ 
বলে মনে করি । 

সত্তর দশকের ধনতন্ত্র পু'জির একীকরণ ও কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে 
উৎপাদনের সামাক্রিকীকরণের অত্যন্ত উ"চ মানের অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। 
এটা অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ব্যাপক ধরনের হস্তক্ষেপ । এটা একচেটিয়া পুীজর 
গোষ্ঠীপতিদের প্রীধান্য-_যারা সমগ্র সমাজের আর্থনীতিক ও রাজ্ঞনীতিক ব্যবস্থাকে 
নিজেদের স্বার্থে অবনত করতে চায় । এটা আবার এই সঙ্গে একটা গভীর 
সংকটও বটে ৷ যে আর্থনীতিক ও রাজনী”তক পদ্ধতি বুর্তোয়াশ্রেণী কায়েম 
করেছিল, এই সংকট সেই- পদ্ধতির মধ্যে ভাউন ধাঁরয়েছে। শেষপর্যস্ত, এ 
এমন একটা সমাজ, যার শাসকশ্রেণী সমেত সমস্ত শক্তি প্রচলিত পরিস্থিতিকে 
অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। 

বর্তমানে এই সংকট অতিক্রমণের সমস্যা ধনতান্্রিক দুনিয়ার সামাজিক 
জীবনের একটি মুখ্য িষয়। এখানে শ্রেণীগত অবস্থানের মধ্যে প্রধান 
সীমারেখাটি বেশ সুস্পষ্টভাবেই টানা হয়েছে। এর একদিকে ধনতন্ত্রকে 
‘নিরাময় ও রক্ষা করার ব্যবস্থাবলী ও অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের দ্বারা ধনতন্ত্রের 
অপসারণের পথ সুগম করার কর্মসুচী প্রস্তাবিত হয়েছে । এটা শুধু এই সংকট 
আক্রমণের পথ নিয়ে বিতর্ক নয়। যে ভিত্তির উপরে সমাজ দাড়িয়ে 
আছে এবং তার বিকাশের সম্ভাবনা নিয়েও বিতর্ক । 

ধনতাস্তরিক দেশগুলির কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিরা এ সম্পর্কে সম্পুর্ণ 
সচেতন এবং এই সংকটের গণতান্ত্রিক সমাধানের জন্যে তারা তাদের 
প্রস্তাব উত্থাপন করেছে । তারা এটা জোর দিয়েই বলেছে যে, ধনতান্ত্রিক 
অর্থনীতির ব্যাধি শুধুমাত্র আর্থনীতিক বাবস্থাগুলর মাধ্যমে দূর করা যাবে 
না। এর জন্যে সুদূর প্রসারী সামাজিক রূপাস্তর সাধন প্রয়োজন এবং মেহনতি 
জনগণের অবস্থান ও জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে তাদের প্রভাব উল্লেখযোগ্য- 
ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন ৷ 

প্রকৃতপক্ষে, অর্থনীতির গণতত্ত্রীকরণ এবং মেহনতি জ্ঞনগণ, জাতির 
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সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বার্থে এর কাঠামোর পুনর্ষিশ্যাস এই প্রক্রিয়ায় জনগণের 
অত্যন্ত সক্রিয় ও ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া ভাবাই যায় না। এর সঙ্গে 
আনিবার্ধভাবেই যুক্ত রয়েছে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারিক 
প্রয়োগ । এটা সর্বশক্তিমান একচেটিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং পরবর্তী- 
কালের সমাজতান্ত্রক রূপাস্তরের পর্যায়ে-_এই উভয় স্তরেই অপরিহার্য। এই 
সমস্যার সারবস্তুটি সুপরিচিত এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শ্ৃত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট- 
গাবে প্রকাশ পেয়েছে £ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র আবভাজা। 

কিন্ত এই সমস্যাটির অপর একটি দিকও রয়েছে। অর্থনীতির পরবর্তী 
গণতান্ত্রিক রূপাশুরের পথে প্রতিটি অগ্রগতির ক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থ সিয়ে 
অনিবার্ধভাবেই তীব্র সংঘাত দেখ! দেয়। এই. সংঘাতের একদিকে রয়েছে 
প্রলেতারিয়েত ও তার মিত্ররা এবং অন্যদিকে রয়েছে একচেটিয়া বুর্জোয়ারা ৷ 
এটা বস্তরগতভাবে রাজনীতিতে হিংত্র সংগ্রামের আকারে প্রকাশ পেতে পারে। 

এর থেকে এমন বহু সমস্যা আসে যেগুলোকে এই সম্মেলনের অংশগ্রহণ- 
কারীদের বিবেচনা করতেই হবে। একচেটিয়া-বরোধী ও সমাজতান্রিক 
 র্লপাস্তরের শুরগুলিতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের রূপ ও পরিবর্তনশীল শ্রেণীগত 
আধেয় সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। এই রকম আর একটি প্রশ্ন হল সমাজের 
সামাজিক-আর্থনীতিক ভিত্তিতে বৈপ্লবিক রূপাত্তর সাধনে সক্ষম রাজনৈতিক .. 
ক্ষমতার চিত্র এবং প্রচলিত রাষ্ট্র, তার সংস্থা ও আইন-কানুনগুলি সম্পর্কে 
বিপ্রবী শক্তি সমূহের দৃষ্টিভঙ্গি । 

আরও একগুচ্ছ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সমস্যাবলী রয়েছে। যেগুালিও 
উদ্ভুত হচ্ছে বৈপ্লবিক সংগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনীতি ও রাজনীতির 
ডায়ালেকটিক আস্তঃসম্পর্ক থেকে । | 

পু্শীজর বিকাশের নতুন স্তরে, সর্বোপরি তার আর্থনীতিক সামাজিকী- 
করণ উৎপাদনের উপায়গাঁলর জাতীয়করণের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা তুলে 
ধরেছে। এই প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণার মধ্যেও 
প্রত্তিভাত হচ্ছে । এইসব ধ্যান-ধারণার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ধনতন্ত্রের একটা 
পৃথক ব্যবস্থায় রূপাস্তরের সম্ভাবনা লক্ষ্য করা ষাচ্ছে। এ এমন একটি ব্যবস্থা 
যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থ-সম্পর্ক নাকি আপনা থেকেই মিলিয়ে যাবে। 
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যাইহোক, বহু ধনতান্ত্রক, দেশের এই: অভিজ্ঞতা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে 
প্রতিপন্ন হয় যে, নিছক জাতীকরথই পুঁজিবাদী সমাজের চাঁরত্র পালটে দিতে 
পারে না।, তাহলে সামাজিক, আর্থনীতিতক ও রাজনৈতিক অবস্থার কোন্‌ 
ব্যবস্থার মধ্যে জ্ঞাতীয়করণ ঘটলে তা মেহনতি মানুষদের স্বার্থ রক্ষা. করে এবং 
সামাজিক ব্যবস্থার সারবস্তরকেও পাঁরবততনের দিকে. নিয়ে যায়? এ এমন 
একটা সমস্যা যা বৈপ্লবিক অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে নতুন নতুন নির্দিষ্ট 
ঠঁতিহাসিক রূপ সিয়ে উপস্থিত হয়, যাকে প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টিকেই 
মোকাবিলা করতে হয় | | 

কার্যত এ একই সমস্যাকে কিছুটা বিডিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থিত করা যায়। 
অসিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী জনগণ সমাজের রাজনৈতিক পরিচালনার 
সংগ্রামে যদি বড়ো বড়ো সাফল্যলাভ করে, তাহলে আর্থব্যবস্থায় তাদের 
অবস্থানকে ক্রমাগত শক্তিশালী না করে তারা কি তাদের ভূমিকাকে রক্ষা 
করতে পারবে ? . 
, _ জাতীয়করণের জন্যে সংগ্রামে বিপ্লবী শক্তি গ্লোকে অত্যন্ত উচ্চধরনের 
শিষ্ট বিষয় মোকাবিলা করতে হয়, যেগুলো আবার নির্দিষ্ট পরিস্থিতির 
বিশেষ বৈশিষ্যগুলোর দ্বার! নির্ধারিত । কিন্তু এই পটভূমিতে আরও 
সাধারণ তত্বগত সমস্যা দেখা দেয় । যেমন, জাতীয়করণের কর্মস্থচী কার্যকর 
করতে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়-সীমার শর্ত ইত্যাদির খুঁটিনাটি সংক্রান্ত বিষয় কত- 
খানি দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতা-এহণকারী বিপ্রবীশক্তিগুলোর উপর 
নির্ভর করে? অথব| জাতীয়করণের মাত্রা, গতি ও রূপ কতটা পর্যস্ত আর্থ- 
নীতিকভাবে নির্ধারিত হয়, সেগুলি কতখানি উৎপাদনের সামাজিকীকরণের 
বিকাশের মাত্রার উপর নির্ভর করে এবং কতটা গভীরভাবে রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির দ্বারা তারা প্রভাবিত হতে পারে ? যেমন, ষাঁদ এইসব শক্তি- 
গুলো শিল্পপতি ও ব্যাংক মালিকদের কাছ থেকে তীব্র প্রাতরোধ ও 
অন্তর্থাতের সম্মুখীন হয় এবং অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিপ্লবের ডুবে 
যাওয়ার বিপদ দেখা দেয় তাহলেও কি এ শক্তিরা জাতীয়করণের পূর্ব পরি- 
কল্পনা নিয়ে নতুন করে বিচার-বিবেচনা করবে না? 

অর্থনীতি ও রাজনীতির মিথস্রিয়ার বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করতে 
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গিয়ে নিয়লিখিত বিষয়গুলিও বিচার-বিবেচনা করতে হবে । এ সম্পর্কে কোনো 
সন্দেহ নেই যে, আমাদের কালে শুধু পুঁজিই নয়, শ্রম, মনৃত্যশক্তি, সমাজ ও 
উৎপাদনে শ্রমজীবী মানুষের স্থান__এসবই নতুন গুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে । হিংশ্র 
শোষণের লক্ষ্য হওয়া সত্বেও উন্নত ধনতাত্ত্রিক দেশের শ্রমজীবী জনগণ বিরাট 
সাফল্য অর্জন করেছে : ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও 
মাত্রা ; কতকগুলো সামািক-আর্থনীতিক সাফল্য ; যথেষ্ট সীমাবদ্ধ হলেও, 
উৎপাদন-পারচালন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং কয়েকটি দেশে জাতির সমগ্র 
সামাজিক-মার্থনীতিক জীবনকে প্রভাবিত করা । এইসব পরিস্থিতিতে, পুশীজর 
বিরুদ্ধে ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক 
লক্ষ্যগুলো কী কী? 

রাজনৈতিক লক্ষ্যটি সুস্পষ্ট :ঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্জন কর) 
এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতার হাতিয়ারগুলোর দখল নেওয়া । কিন্তু রাজ- 
নৈতিক লক্ষ্টটি কী? এটা কি ক্ৰমিক পর্যায়ে বেকারী, জীবনধারণের উচ্চ 
ব্যয়, দারিদ্র্য ও দুঃসহ কাজের অবস্থার অবসান ঘটানো ? এগুলো নিঃসন্দেহে 
অবশ্য-কর্তব্য কিন্ত এগুলো কি অর্থনীতির প্রভু হিসেবে পূর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট ও 
দায়িত্ব সম্পন্ন শ্রমজীবী মানুষকে সামনে নিয়ে আসার কর্তব্যকে বড় করে 
তুলছে না? 

যে সমাঞ্ বিপ্লবী পরিবর্তনের নতুন স্থস্টির বেদনায় উদ্বেল, সেখানে 
শ্রমজীবী মাহুষ তাদের মৌলিক আর্থনীতিক স্বার্থের পাঁরপূরণ নিশ্চিতভাবেই 
আশা করে। কিন্ত বহু ভ্রাতৃগ্রততম পার্টিই এটা উল্লেখ করেছে যে, এক্ষেত্রে 
একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এইসব স্বার্থকে নিছক ভোগের পারি- 
তৃপ্তির দিক থেকে দেখা উচিত নয়। এর থেকে কি এটাই বেরিয়ে আসে ন! 
যে, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী মানুষ কীভাবে রাজনীতির দিক থেকে 
সক্রিয় হয়ে ওঠে, নতুন ক্ষমতা ও পরে তার অর্থনীতির কাঠামো গড়ে তোলার 
সঙ্গে জড়িত হয়, সেই প্রশ্নগুলির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ প্রয়োজন ? 

ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ভ্রাতৃগ্রতিম পার্টিসমূহের রাজনৈতিক রণনীতিতে 
সর্বশক্তিমান একচেটিয়াপতিদের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে ও সমাজতন্ত্রের দিকে 
আরও অগ্রগতির জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের, 
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পেটিবুর্তোয়ার বা জনগণের তথাকথিত মধ্যবর্তী অংশ্লগুলোর মৈত্রীকে শক্তিশালী 
করে তোলার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ কর! হরেছে। তবে এটা ঠিক যে, 
এই ধরনের মৈত্রীর প্রগাঢ়তা মূলত নির্ভর করে মৈত্রীবন্ধ শক্তিগুলোর আর্থ- 
নীতিক স্বার্থের সমধমীতার উপর । দি সাধারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের স্তরে 
এই ধরনের স্বার্থের সম্মিলন ঘটে, যেমন একচেটিয়া নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, 
তাহলে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের অগ্রগতির জন্যে অনিবার্ধভাবেই এমন একটা 
আর্থব্যবস্থার যন্ত্র কায়েম করার প্রয়োজন হবে যা নতুন পরিস্থিতিতে ও নতুন 
ভিত্তিতে এ স্বার্থপংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে টিকিয়ে রাখতে পারে ' অভিজ্ঞতা থেকে এটা 
দেখা যায় যে, বিপ্লবের ভাগ্য এই জটিল সমস্যা সমাধানের উপরই অনেক- 
খাঁন নির্ভর করে। 

আমরা মনে করি, আর এক গুচ্ছ সমস্য সাস্টি হয়, পৃথক পৃথক দেশের 
জাতীয় কাঠামোর মধ্যেকার বিপ্লবী প্রক্রিয়ার উপর আত্তর্জাতিক উপাদানগুির 
ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে! আমরা বাস করছি দুটি বিশ্ব-্যবস্থার মধ্যে 
প্রতিযোগিতার যুগে | এই যুগটি আবার উৎপাদনী শক্কিগুঁলর দ্রুত প্রসারমান 
আত্তর্জাতিককরণ, আর্থনীতিক সংহতি ও বহুজাতিক একচেটিয়া সংস্থার অবাধ 
বিকাশের যুগ । এই পরিস্থিতিতে, কমিউনিস্ট পার্টিগাঁল এটা বিশ্বাস করে 
যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ও বন্ধনের 
ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্তিটি দেশ যে উচ্চ মাত্রায় জড়িয়ে পড়েছে সেদিকে নজর 
রেখেই তাদের বিশ্ব-রণনীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন__আভিজ্ঞতা থেকে 
দেখা যায় যে, এইসব বন্ধনের কঠোরতা তখনই তীব্রভাবে প্রকট হয়ে ওঠে, 
যখন অর্থনীতি ও সার্মাজিক কাঠামোর প্রকৃত মৌলিক রূপাস্তরের বিষয়টি 
সামনে আসে । এমনকি, সংগ্রামের একটি স্তরে যখন বাম ও প্রগতিশীল শক্তি- 
গুলির ক্ষমতায় যাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন বহুজাতিক একচেটিয়ারা 
তাদের বিনিয়োগ ইত্যাদি বন্ধ করার হুমকি দিয়ে এটাকে বানচাল 
করতে চায়। 

কতকগুলি আন্তর্জাতিক উপাদানকে কিভাবে নিরপেক্ষ রাখা যাবে এবং 
অন্যগুলিকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের কাজে ব্যবহার করা যাবে, অন্যদিকে দেতাত ও 
বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আর্থনীতিক সহযোগিতার 
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ক্ষেত্রে দেতাতের অনুসারী বিকাশ এবং অন্যদিকে ধনভান্তিক দেশগুিল ও 
আত্তর্জাত্িক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে মিথক্ষিয়া দেখানো-_আমরা 
আশা কাঁর আমাদের এই সম্মেলন এসব সম্পরকে ভ্রাতৃপ্রাতম পার্টিগাঁলর , 
মতামত প্রতিফলিত করতে পারবে । 

আমাদের এই সম্মেলনে যেসব কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টি যোগদান 
করছেন, তাদের [বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়। প্রতিটি পার্ট এমন 
সব সমস্যার মোকাবিলা করে যেগুলো নির্ধারিত হয় সমাজ-বিকাশের নির্পিষ্ট 
বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় পারাস্থিতির দ্বারা । এটাও অবশ্য এখানে প্রদত্ত ভাষণ 
গুলির মধ্যে প্রতিবিদ্বিত হবে। এই সঙ্গে আমি মনে করি সেইসব 
সাধারণ নিয়মগুলিকে বিশেষ করে তোলার দিকে আমরা আরও নজর দেব, 
যেগুলি স্থান-কালের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে পথ করে নিচ্ছে এবং যেগুলি 
বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী কর্মের ক্ষেত্রে বাস্তব আকারে প্রকাশ পাঁচ্ছে। এই 
দিকগুলিতে আমরা যতই নজর দেব, ততই এই মতামত বিনিময়ের ততৃগতত ও 
বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে ।' 

আমি মনে কার, আলোচ্য সমস্তাগুলি সম্পর্কে আমাদের তত্বগত 
উপলান্ধকে আমরা আরও সুস্পষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারব, যদি 
আমরা অত্যন্ত সাধারণ যুক্তি ও চিন্তা-ভাবনাগুাঁলকে অতিক্রম করতে 
পারি। সম্ভবত মার্কসের এই কথাগুলি আপনাদের মনে পড়বে, “ক্ষমতায় 
আসার আগে, জনগণ তোমাদের শুধু নীতি থাকলেই হবে না, খুটিনাটি 
গুলির সম্পর্কে তোমাদের নিজস্ব মতাঁমতও থাকতে হবে । আমাকে এই আশা 
প্রকাশ করতে অনুমতি দিন যে, এই সম্মেলন নীতি ও খুঁটিনাটি বিষয়_উভয় 
সম্পর্কেই আলোচনা করবে, ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুঁির তত্গত সাফল্য এবং সফল 
বিপ্লবগুলির অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট আধেয় ও বুর্জোয়া সমাজের কমিউনিস্ট 
॥ বিকজ্পের সৃষ্টিধর্মী কর্মসূচী দেখাতে সক্ষম হবে । 
একচেটিয়া বিরোধী গণতন্ত্রের অভিযুখে 

কাল” লিবনেক্ট পার্টি স্কুলের প্রধান অটে। মার্কস ( এফ, 
আৱ ভি ) তার বক্তৃতায় বলেন, আমাদের পার্টি তার কাজকর্মে সবসময়েই 
অর্থনীতি ও রাজনীতির ডায়ালেকটিক সম্পর্কের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে । 
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আমাদের নতুন কর্মনচীর দলিলেও এটা প্রতিবি শ্বত হয়েছে। ১৯৭৬-এর মার্চে 
বন-এ অনুষ্ঠিত আমাদের পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের অনুসরণে জি সি পি 
(জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি) বোর্ড কমিউনিস্ট ও দেশের সংশ্লিষ্ট গণতাস্তরিক' 
শক্তিগাঁলর আলোচনার জন্যে একটা খনড়া কর্মসুচী সিটির 
আগামী অক্টোবর মাসের কংগ্রেসে এটা গৃহীত হবে। 
রি বা 
ঘটেছে, পার্ট সেগুলোকে দক্ষিণমুখী বদলের বিপদজনক প্রবণতা বলে 
মনে করে। কিন্তু এই প্রবণতার বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল গণতান্ত্রিক শক্তির গঠনও 
পার্টি লক্ষ্য করেছে। এই পাঁরস্থিতির আলোকে পার্টি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে £ বর্তমান স্তরে আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য হল “গণতান্ত্রক সামাজিক 
প্রগতির দিকে গতিশীলতা” স্থষ্টি করা। গণতান্ত্রিক ও সামজিক সাফলাগুল 
রক্ষায় আমরা দেশের প্রগতিশীল শক্তিসমূহকে একত্রিত করার জম্যে কাজ করে 
চলেছি। এ সাফঙ্যগুলি একচেটিয়া পুশীজর কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করতে 
খানিকটা সহায়ক হয়েছে । আমরা মনে করি এই সংগ্রামে গণতন্ত্রের সেই 
শক্তি দেখাতে পারে যা সুগভীর সামাঞ্জিক পার্রিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন এবং যে 
পরিবর্তন একচেটিয়া বিরোধী গণতন্ত্র কায়েম করার দিকে যাবে । এই গণতন্ত্র 
সমাজকতনতরমুখী পথকে সুগম করে তোলে । 
একচেটিয়াবিরোধী গণতন্ত্র বলতে আমরা বুখি একটা মৌলিক রূপান্তরের 
কালপর্ব। এই কালপর্বে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রক শক্তি তাদের 
্বা্ান্্সারী একটা কোয়ালিশন সরকার. গঠনে তাদের প্রভৃত রাজনৈতিক 
গুরুতসম্পন্ন ও সংসদীয় প্রভাবের অধিকারী হয়ে ওঠে । আমাদের পার্টির খসড়া! 
কর্মসূচীতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের সরকার একচেটিয়া-বিরোধী 
ও গণতান্ত্রক শক্তিগুলির মৈত্রীর উপর নির্ভর করে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা! 
সম্পর্কে সচেতন হয়ে এবং জনগণের ছারা বৈধ একট। গণভান্ত্রিক সংস্থা হিসেবে 
কাজ করে সেনাবাহিনী, পুলিস, আদালত ও প্রশাসন যন্ত্রকে নয়া-নাৎসী ও 
সমরবাদী শক্তিগুলি থেকে মুক্ত করবে এবং রাক্্রীয় সংস্থাগুলি ক্ষমতার 
অপব্যবহার করে যেভাবে জনগণ ও সাংবিধানিক সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, 
তা বন্ধ করবে। " 
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. এই মর্মে এই কোয়াঁলশন সরকার শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক 
শক্তির পালণমেন্ট-বহিভূ্ত কাজকর্মের উপর নির্ভর করবে । এখানে 
গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রধাম্য কায়েম করা এবং প্রতিবিপ্নবের পথ রুদ্ধ করাই 
আমাদের লক্ষ্য, এর ফলে আামকশ্রেণী, তার ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য অ- 
একচেটিয়া বর্গ উৎপাদন ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরও ব্যাপকভাবে 
অংশ গ্রহণ করতে পারবে । বাস্তবে এই অংশগ্রহণ এবং বাজারের গ্রভুত্বকারী 
সুনির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে 
রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে রূপাস্তর একচেটিয়া পুঁজির আর্থনীতিক শক্তিকে সংকুচিত 
ও চূর্ণ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এইভাবে সুগম হয়ে উঠবে মেহনতী 
জনগণের স্বার্থে অর্থনীতির গণতান্ত্রক পারকল্পনার পথ । এখন যে সমস্ত. 
হপ্তশিল্পী ও ব্যবসায়ী একচেটিয়ার উপর নির্ভরশীল এবং যাদের অস্তিত্ই আজ 
বিপন্ন, এটা তাদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে | 

আমাদের ধারণা একচেটিয়া-বিরোধী গণতন্ত্র কোনো বিচ্ছিন্ন স্তর নয় £ 
একচেটিয়া বিরোধী ও সমাজতান্ত্রক স্তরগুলি ধনতন্ত্ব থেকে সমাজতন্ত্রের 
উত্তরণের অিভাজ্য বিপ্লবী প্রক্রিয়ারই কতকগুলি স্তর । আমাদের ধারণায় 
সমাজতন্ত্রের কয়েকটি সাধারণ গুণবাচক বৈশিষ্ট্য আছে ; যেমন, শ্রমিকশ্রেণী 
ও তার মিত্রদের রাজনৈতিক ক্ষমতা, মৌলিক উৎপাদনের উপায়গুলির 
সামাজিকীকরণ এবং উৎপাদনী শক্তিগুলির দ্রুত বিকাশ এবং মানুষের 
কল্যাণার্থে সেগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সমগ্র সমাজের পরিচালন! 
ও পরিকল্পনা । 

এইসব সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের জাতীয় 
বৈশিষ্ট্য থাকবে--যার সঙ্গে সঙ্গতি ঘটবে উৎপাদনী শক্তিগুলির বিকাশের স্তর 
এবং পাঁরবতনশীল এভিহাসিক পরিস্থিতি ও গণভান্ত্রক এীতিহোর । বিশেষ করে 
সমকালীন অভিজ্ঞতা থেকে এটা দেখা যায়, সমাজ-জ্জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
মেহনত জনগণের আকাহ্খাকে সরাসরি প্রভাবিত করে সামাজিক রূপান্তর 
সাধনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের এক্যবদ্ধভাবে গড়ে-ওঠা টেড ইউনিয়নগুির 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে । আমরা চাই নির্বাচিত জনগণের 
সংস্থাগুলি যুগপৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উচ্চতম সংস্থা হয়ে উঠুক, এগুলি বৃহতপুজির ৷ 


সঙ 


প্রভাবমুক্ত হোক, যাতে প্রতিটি স্তরের সংসদীয় প্রতিষ্ঠান জনগণের সার্ধ- 
ভৌমত্রে সত্যিকারের বাস্তবরাপ হয়ে উঠুক । 


- সম্পত্তি ও ক্ষমতা-সম্পর্ক 


চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কিটির সদস্য ও আলেন্দে সরকারের 
অর্থমন্ত্রী কাদেজান্রতান্তি বলেন জাতীয় এঁক্যের মৌলিক কর্মসূচীতে 
সাআজ্যবাদী ওদেশী একচেটিয়া পুঁকির প্রসুত্ব ও ভূসম্পাত্তিবানদের প্রাধান্য 
অবসানের কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল । আমরা আমাদের সাত্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধী ও মোড়লতন্ত্রবরোধী কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছিলাম । কিন্তু 
“ এই সব সাফল্যকে রক্ষা ও সংহত করার জন্য যা যা প্রয়োজন ছিল সেগুলে। 
করতে পারিনি । 
জাতীয় এক্যেব ক্ষেত্রে অন্ততম প্রধান ভুল ছিল মুল্স কর্মসুচী রূপায়ণে 
রণনৈতিক দ্বৈততা ৷ সাআজ্যবাদ-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে পারস্পরিক 
মিলন এবং বিপ্লবের সতরগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা না থাকায় “বামপন্থী” 
দের প্রভাবে কতকগুলো ক্ষেত্র বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চরিত্র 
আরোপ করে। 

এটা ঠিক যে, কর্মসূচীতে “সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে 
যাবার” কথা বলা হয়েছে কিন্ত সেটা যে এক্ষাণ করতে হবে তা বলা হয় নি। 
এর পূর্বশর্ত হচ্ছে, “জাতীয় ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতার” উচ্ছেদ । 
অন্য কথায়, একটা কাজ কখন শেষ হবে এবং পরেরটা কখন শুরু হবে তা 
কর্মসূচীতে পাঁরফারভাবে বলা আছে । 

অন্যদিকে, কর্মশ্চীতে শিল্প, “সাভিন” ও কৃষিতে ধনতান্ত্রক বেসরকারি 
সম্পত্তি বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে 
ব্যক্তিগত পুশীজর সঙ্গে সরকারী পুঁজির একটা +মশ্র সম্পত্তির ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার 
কথা বল! আছে , একট। নির্বাচনী দলিলে বলা হয়েছে, “গণ এঁক্যের সরকার 
ব্যাপক সংখ্যক সম্পত্তির মালিক, শিল্পোৎপাদক ও ব্যবসায়ী - যারা ধনতান্ত্রিক 
ক্ষমতার সংকীর্ণ চক্রের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরংচ বিভিন্নভাবে এদের হাতে দুর্ভোগ 
ভোগে, তাদের পক্ষে বর্মস্বরূপ ! 
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এটা প্রায়ই বলা হয় যে, মধ্যবর্তী বর্গগুলো গণএঁক্যের সরকারের পক্ষে 
দাড়ায় নি, যদিও তারা অর্থ নৈতিকভাবে উপকৃত হয়েছিল এবং অর্থ নৈতিক 
উপাদান তাদের আচার-আচরণকে ষথার্থভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি; 
আর এটা এই কারণেই যে, তাদের সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে বুর্জোয়া 
, ভাবাদর্শের আওতায় এবং আত্ম-নির্ভর অসিকশ্রেণীর চাপ ছাড়া আর 
কিছুই তাদের বিপ্রবের সঙ্গে রাখতে পারে না । 
দির 
করেছিল, কিন্ত ভারা বিপ্লবী প্রক্রিয়ার পরস্পর বিরোধী চরিত্রের জন্যে 
এগুলোকে সাময়িক বলে মনে করত । গণ-এঁক্ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কর্মন্থুচী- ৃ 
গত পার্থক্য এবং বিশৃংখল, মুদ্রাস্ফীতি ও নতুন গাঁজয়ে-ওঠা নৈরাজ্যের 
প্রভাবে এবং তাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাতন্ত্য বিপন্ন হওয়ার আশংকায় মধ্যবর্গগুলো . 
ক্রমশই ব্যাপক আকারে শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সরে যেতে থাকে । এর 
দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, সামাজিক শ্রেণীগুলোর রাজনৈতিক আচরণ 
তাদের আর্থনীতিক স্বার্থের দ্বারা নির্ধারিত হয় । ্‌ 

সমাজতন্ত্র হলো উৎপাদনের উপায়গুলোর যৌথ মালিকানা-__এই সঠিক 
সুত্রটির উপর একপেশে গুরুত্ব পড়ায় এই মতটির উপর জোর পড়ে যে, সমাজ- 
তন্ত্রের ছুর্গ_অস্তুত্ঃপক্ষে তার ক্ষেত্র গড়ে তোলার জন্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর আধ- 
গ্রহণ বা! বাজেয়াপ্ত করা একান্ত প্রয়োজন । তবুও সম্পাত্তর প্রকৃতি পরিবর্তনের 
জন্যে, প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন কাঠামো ও তাদের কাজ-কর্মের পুনবিশ্যাসের জন্তে 
শ্রমিকদের ভূমিকা বৃদ্ধি, বিশেষজ্ঞ কারিগরী কমাঁ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে 
ভালো সম্পর্ক এবং শ্রমশৃঙ্খলার একটা নতুন ও সচেতন সম্পর্ক প্রবর্তনের জন্যে 
একটা কালপর্ব আঁতক্রাস্ত হওয়া দরকার ৷ সমগ্র রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বাধাতামূলক- 
ভাবে পরিকল্পন! প্রবর্তন, বেদরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপন এবং এই 
ক্ষেত্রের পূর্বেকার প্রাধান্য পাল্টে এর উপর প্রাধান্য স্থাপনের জন্যে বিছুটা 
সময়ের প্রয়োজন । তাছাড়া বাজারের বস্তুগত নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার কলা- 
কৌশল আয়ত্ত করার শিক্ষাও একান্ত প্রয়োজন ৷ কর্মসুচীগত লক্ষ্যের সঙ্গে 
এই নিয়মগুলোর সামর্রন্্য বজায় রাখাও একান্ত অপারিহার্য। 

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গঠন সাময়িকভাবেও একচেটিয়ার অত্যাচার ও শ্রমিকদের 


av 


উপরে অতিরিক্ত শোষণ থেকে মুক্তি দেয়, শিল্প-উৎপাদনকে অভূতপূর্ব 'মাত্রায় 
বাড়াতে সাহায্য করে এবং গোড়াতেই মুদ্রান্ফীতি হাস করে ও বেকারী কমিয়ে 
আনে। কৃষিতে সমবায় ব্যবস্থা বেশ কার্যকর উপায় বলে প্রমাণিত হয়েছে 
এবং এ একটা প্রগতিশীল উৎপাদনের ধরন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

অবশ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি--তার কারণ হল, বড়ো 
বড়ো একচেটিয়াপতিরা এর বাইরে ছিল এবং এই ক্ষেব্রুটিকে পরিচালনার 
কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম করার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতাঁরও 
অভাব ছিল! তাছাড়া বুর্জোয়ারা প্রতিষ্ঠান পাঁরচালনাকে বানচাল করার 
জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল । ূ 

গণ-এক্যের সরকারের অভিজ্ঞতার এটা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বস্তুগত 
আর্থনীতিক নিয়মগুলোর দ্বারা পারচালিত হওয়া প্রয়োজন । মূল্যমানের নিয়ম 
ও ধনতান্ত্রিক বাজারের নিয়মগুলোকে বিপ্লবী প্রক্রিয়ার একেবারে গোড়া 
থেকেই ব্যবহার করা উচিত ছিল । আথিক হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে দক্ষতা, 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস, বাধ্যতামূলক পরি- 
কল্পনা ও সুসংহত আর্থনীতিক পরিচালন ব্যবস্থার সমস্যার কথা যদিও কমিউ- 
নিষ্টর] জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করেছিল কিন্তু জনগণের বিভিন্ন পার্টি তা 
পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হয় নি। এই সব কাজগুলোর পরিবর্তে এমন সব 
শ্লোগান ( যেমন, “ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বৃহৎ পুীজপতিদের পক্ষে যায় ) দেওয়া 
হয়েছিল, যা কার্যত সমাঞ্গে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃ-ভূমিকা বর্জনে প্ররোচিত 
করে। - 
যে পুরোণো অর্থনীতিবাপী প্রবণতা শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, তার জন্যেও গণএক্য জোটকে কঠোর 
মূল্য দিতে হয়। বাস্তব সম্ভাবন। বিচার না করেই বহু প্রতিষ্ঠান মজুরী বৃদ্ধি 
করে। সবাইকে একছাচে ঢেলে সমান করা এবং দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের মধ্যে 
পার্থক্য না টানা ও কারিগরি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও অবদান অগ্রাহ্য করার 
মতো! ব্যাপারগুলোও ছিল। শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে থেকে এই সব ভুলভ্রাস্তির 
উৎপত্তি হয় নি, যাদের পেটি-বুর্ভোয়ার সঙ্গে সংযোগ ছিল তারাই এই ভুলের 
উৎস৷ একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হলো যার! তৎক্ষণাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের 
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শিকে যাবার জন্যে জিদ ধরেছিল, তারাই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় অত্যন্ত বেশি মাত্রায় 
মজুরী বৃদ্ধির দাবি করে । 

আমাদের মতে সামাজিক বিপ্লবের সাফল্য মৃখ্যত চারটি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে £ ক্ষমতার অজিত অবস্থানকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার সামর্থ্য ; সরকার 
নির্ধারিত প্রতিটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ; 
মত্রদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের ভিত্তিতে গঠিত মোর্চার নীতি ও প্রতিক্রাতি- 
গুলোকে দৃঢ়ভাবে রূপায়িত করা; মার্কসবাদ-লেটিনবাদ বিপ্লবের বিজ্ঞানের 
যেসব বস্তগত নিয়ম আবিফার করেছে, সেগুলোর গ্রত্তি অকাম্পিত আনুগত্য । 


সামাজিক পাঁরিস্থিতি উপজান্ধির চাবিকাঠি 


ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টর ইকনমিক পলিসি রিসার্চ 
সেপ্টারের কর্মী-সদস্য গিয়রান্নি সিমুল। বলেন, ইতালীর সঙ্কট ধনতাস্ত্রিক 
দেশগুলোর সাধারণ সংকটেরই অংশ । ইতালী এমন একটা দেশ যেখানে ধন- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার ছন্বগুলো! বিশেষভাবে তীক্ষ রূপ নিয়েছে। এটা বিশেষ করে 
অনুভূত হচ্ছে__প্রথমত একটা এঁতিহাসিক পশ্চাদবন্তিতার ক্ষেত্রে এটা লোপ 
পাওয়। দূরে থাকুক, এখন আরও কতকগুলো দিক থেকে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে । 
দ্বিতীয়ত, সংকট সমাধানের যে চিরাচরিত সমাধান ছিল মেহনতি মানুষদের 
উপর সংকটের সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া, শক্তিশালী ইতালীয় শ্রাঁমকশ্রেণী 
ত প্রতিরোধ করতে পারছে . এখানেই পরিস্থিতির গুরুত্ব ও পরস্পর-তিরোধী 
প্রকৃতি । | 

একদিকে, এখানে এমন একটা শ্রমিকশ্রেণী রয়েছে যে সত্তরের দশকে 
অজিত সাফল্য এবং তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও তার ক্রয়ক্ষমৃর্তা বজায় 
রাখতে পেরেছিল । সম্ভবত অন্য কোন ধনতান্ত্রিক দেশেই এটা সম্ভব হয় নি । 
অন্যাদকে, আমরা এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি যা একটানা আর্থনীত্তিক 
বৃদ্ধি ঘটাতে, অন্ততপক্ষে মেহনতি মানুষদের সাফল্য রক্ষা করতে ও সমাজের 
ভারসাম্য বজায় রাখতে অক্ষম। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সন্ত্রাসবাদের যে 
ঢেউ বিপদজনক আকার নিয়েছে তা উদ্বেগজনক লক্ষণ | 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী রোঝার ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য 
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করলে আমরা এমন একটি দ্বন্দের সন্ধান পাই য। অর্থনীতি দূর করতে পারে 
না। একটা নির্দিষ্ট শ্ুরকে অতিক্রম করতে না পারায় বিদেশী বাজারের সঙ্গে 
সম্পর্কের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং একটা স্বল্পস্থায়ী তেজীভাবের পরেই 
আসছে স্থিতিশীল অবস্থা যা আবার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনছে । এটা 
অভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে সাধারণত ঘনীভূত করে তুলছে। আর্থনীতক ও 
সামাজিক অধঃপতন প্রতিরোধের জন্যে এই সব ক্রমবর্ধমান আলোড়নকারী 
উত্থান-পতন বদ্ধ করতেই হবে । | 

এটা আমরা বার বার জোরের সঙ্গে বলেছি যে, ইতালীর সংকট শুধু 
আর্থনীতিক নয়, এটা রাজনৈতিক, নৈতিক ও সামাজিকও বটে। জনগণ যে 
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার উপরে তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে ক্রমশই বেশি 
বেশি করে, তার ইঞ্জিত পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে 
নৈতিক অবক্ষয় গভীরতর হচ্ছে এবং মেহনতি জনগণের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে 
সংকীর্ণমনা গোষ্ঠী-চেতন! কঠিনভাবে দানা বাধছে । 

এটা নঃসন্দেহে বলা যায় যে, আমরা তিরিশ বছরব্যাপী ইতালীয় 
বুর্জোয়া শাসনের ব্যর্থতা! প্রত্যক্ষ করছি এবং একট! গুরুতর পরিবর্তনের কাল- 
পর্বের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আজ যখন প্রতিশ্রাঁত রক্ষার ক্ষেত্রে শাসক 
শ্রেণীর অক্ষমতা প্রকট হয়ে পড়ছে, তখন শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এমন 
একটা উচ্চতম শীর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে, যা তার সমগ্রই ইতিহাসে ইতিপূর্বে দেখা 
যায় নি। কমরেড বারলিঙ্গার-এর কথা উদ্ধৃত করে বলা যায় শ্রমিক আন্দোলন, 
“এমন একটা কালপর্বের সুচনায় উপস্থিত হয়েছে, যা জাতীয় রাজনৈতিক 
নেতৃত্বের উপর মহলে ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা নিধ্পারত হবে 1 

ইতালশর বর্তমান পরিস্থিতির এটাই চূড়ান্ত গরুত্বপূর্ণ দিক । একে কিভাবে 
মোকাবিলা করা যাবে তা নির্ভর করছে সমাজের পরিবর্তনের প্রকৃতির উপর । 
সংকট যতই তশক্ষতর ও নাটকীয় হয়ে উঠবে, এর সমাধানও ততই কঠিন ও 
জটিলতর হবে । আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ব্যাধিগুলি যতই গুরুতর 
হবে, ততই তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । 

প্রকৃত পরিবর্তনের জন্যে এবং সমাজের মৌলিক রূপান্তরের জন্যে, 
আমরা মনে করি যে, আমাদের প্রয়োজন হল, প্রথমেই এঁক্যের ভিত্তিতে 
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দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপকতম আন্দোলন । আমাদের মতে 
সংকট অবসানের পথ পরিষ্কারের জন্যে প্রয়োজন হল সমাজতান্ত্রিক উপাদান 
ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার মূল্যবোধগুলি প্রবর্তন করা। সেগুলিকে সমাজ- 
বিকাশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এবং অর্থনশতিতে, বিশেষ করে, সম্পদের 
ব্যবহার ও লক্ষ্যে পৌঁছনোর কর্মস্চী রচনা করে অর্থনশতি পরিচালনায় প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে। | 

আমাদের কাজকর্ম পাঁরচালনার ক্ষেত্রে আমরা নির্ভর করি আমাদের 
পার্টির ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং বাপক সংখ্যক মেহনতি মানুষ ও অন্যান্য 
নাগরিকের মধ্যে পার্টির প্রভাবের উপর । বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্থা ও 
সমগ্র সমাজের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আমরা আমাদের ভাবাদর্শ ও তত্বের 
এঁতিহাগত সম্পদকে উধ্রে তুলে ধরি । কিন্ত মেহনতি মানুষের গ্রকৃত চাহিদা 
বা যেসব সমস্যা সারা দেশকে আলোড়িত করছে, তাকে কখনও এড়িয়ে যাই 
না৷ ন্যায় বিচার, সংহতি ও স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে একটা সামাজিক 
নব জাগরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাতের জন্যে আমরা দৃঢ়ভাবে দায়িত্বশীল ও সুসঙ্গত 
কর্মধারা অনুসরণ করে চলেছি । | 

এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত যে, এই নীতি কার্যকর করতে গেলে যৌথভাবে 
কঠিন প্রয়াস চালাতে হবে এবং এই পথে বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্যে দিয়েই 
আসময়া এীগয়ে যাব । আমরা ষে কর্মনীতি অহুসরণ করতে চাই তার ভিত্তি হল 
কঠোর অর্থনীতি ও একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ লক্ষ্য । এই কর্মনীতির প্রথম কথাই হল, 
সঞ্চিত উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য পুনগপ্রতিষ্ঠা, ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি 
ও অপচয় থেকে যে মূল্যবোধ গড়ে উঠোছিল তার বিপরীত দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে 
ভোগ-সামগ্রী কঠোরভাবে বাছাই করা এবং অগ্রগতির উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের 
যথার্থ কর্মসূচী রচনা করা। 

এটা খুব সুস্পষ্ট যে, শ্রামিকশ্রেণী যদি পুরোপুরিভাবে তার নেতৃম্থলভ 
ভূমিকা পালন করে একমাত্র তাহলেই পরিবর্তনের এই ধারা স্থষ্টি করা সম্ভব । 

আমরা আরও মনে করি, সমাজতন্ত্রের পথ সুগম করার উপযোগী আর্থ- 
নীতিক ও সামাজিক প্রগতির কর্নীতির সাফল্যের জন্যে দেতাত একট 
আবশ্যকীয় শর্ত । 


৮২, 


কর্মসুচগত দাঁবিগুলির এঁক্য ও তাদের মাপকাঠি 


্রেটবিটিের কমিউনিষ্ট পার্টির (সি পি জি বি) কার্- 
নির্বাহছক কমিটির আন্তর্জাতিক বিভাগের সদস্য বাট 
ব্লামেলসন বলেন, এখানকার আলোচনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা হলো 
অর্থনীতি ও রাজনীতিতর ভায়ালেকটিক সম্পর্কের মধ্যে, বিশেষকরে রূপান্তর 
প্রক্রিয়ার মধ্যে, এখন কোনটি নতুন ত! পরীক্ষা করে দেখা এবং কীভাবে এটা 
আত্মপ্রকাশ করে তাও পরীক্ষা করা ৷ 


১. বর্তমান ধনতন্ত্রের সংকটের কথা, ১৯৩৭-এর দশক থেকে সাধারণ সংকটের 
সব চাইতে গভীরতম ও তীক্ষতম পর্যায়ের কথা কয়েকজন বক্তা ইতিমধ্যেই 
উল্লেখ করেছেন । - 


সংকটের আর্ধনীতিক দিক প্রকাশ পেয়েছে স্থিতিশীল আত্তর্জাতিক 
মুদ্রার বিপর্যয়ের মধ্যে, ক্রমাগত মুদ্রাস্ীতি, বাণিজ্যচক্রের গণ্ডী পেরিয়ে 
ক্রমবর্ধমান বেকারী, বাণিজ্য চক্রের তেঙ্গীভাবের মধ্যেও বৃদ্ধির হারের 
স্থিতিশীলতা বা খুব হাস পাওয়ার মধ্যে এটা প্রকাশ পেরেছে । আর 
অন্যিকে পুঁজির সংহতিপপ্রক্রিয়ার একটা বড়োরকমের প্রকাশ হিসেবে 
বিলিয়ার 


এই সংকটের-সামাজিক দিক প্রকাশ পেয়েছে আপেক্ষিকভাবে। পূর্ণ 
কর্মসংস্থানের আকাত্ঘিত লক্ষ্য এবং সার্বজনীন অধিকার হিসেবে সোস্যাল 
সাভিস-ভিত্তিক কল্যাপরাষ্ট্রের মূল্যবোধগুলি বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে | 


| ৰাজনৈতিকভাৱে এই সংকট গণতাস্ত্রক চরিত্র সম্পন্ন বহু সংস্থার 
উপর আস্থাহীনতার দিকে নিয়ে গিয়েছে । অথচ এই সংস্থাগুলি সফল শ্রেণী 
সংগ্রামের পরিণতি হিসেবে গড়ে উঠেছিল এবং যত্তদিন পর্যন্ত ধন্তান্ত্রি 
ব্যবস্থ'র স্থায়িত্ব সম্পর্কে শাসকশ্রেণী আস্থাবান ছিল, ততদিন তারা সেগুলিকে 
সহ করেছে। সংকটজনিত আপেক্ষিক অস্থায়িত্ব সৃষ্টি হওয়ার ফলে যে আস্থা- 
হীনতার স্থষ্টি হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে কর্তৃহ্বমূলক প্রবণতার পক্ষে একটা বড়ো 
উপাদান এবং কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা যেমন, ট্রেড ইউনিয়নগুিলর 
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স্বাতন্্র, বিশেষ করে, তাদের স্বাধীন দর কষাকষির আঁধকারকে বানচাল করার 
দিকে নিয়ে যাচ্ছে। , 
২., গভীর রাজনৈতিক ফলাফল সম্পন্ন দ্বিতীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্থ নীতিক 
বৈশিষ্ট্য হল, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রকৃতিতে গুণগত পরিবর্তন ( কর্ম 
সংস্থানের প্রধান কর্তা ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাত্রা 
প্রকৃতির পরিধি ও গভীরতা সমগ্র রাজনৈতিক কাঠামোকে গভীরভাবে 
প্রভাবিত করছে। আর এই কাঠামোর মধ্যেই ভাবাদর্শের পরিবর্তন সমেত সমাজ 
পাঁরবর্তনের সংগ্রাম চলেছে । সরকারের রাজনৈতিক চরির্র-নার্ধশেষে সমস্ত 
উন্নত ধনতানন্ত্রক দেশেই এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ঘটছে । ৃ 

বাস্তবে উপনিবেশবাদের অবসান ঘটেছে। নয়া উপাঁনবেশবাদের 
বিরুদ্ধে জোরালো সংগ্রাম চলছে । এই সংগ্রামের প্রভাব পড়ছে বাণিজ্যিক 
শর্ত, বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের উপরে । এর প্রভাবে প্রধান ধনতান্ত্িক দেশগুলির 
আঁমকশ্রেণীকে সুযোগ স্থৃতিধাদানের ক্ষমতা ত্রাস পাচ্ছে এবং তার ফলে 
তাদের ক্রমবর্ধমান আশা- আকাঙ্খা মেটানোর অক্ষমতাও প্রকাশ পাচ্ছে । 

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় ধনতাপ্তিক অর্থনীতির আঁধকাংশ ব্যাধির 
আপেক্ষিক আত্তিত্ব না থাকা একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়_যার সাহায্যে 
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কতকগুলি আর্থনীতিক দাবির প্রাসঙ্গিকতা বা কার্যকারিতা 
যাচাই করা যায় । 

আমাদের রণনীতির জন্যে এর থেকে কী কী সিদ্ধান্ত টানা যায়? 

এক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হল, কোন মোহ স্ষ্টি না করা। আমরা খোলা- 
খুিভাবেই এটা বলব যে, ধনতাস্ত্রিক সমাজের কাঠামোর মধ্যে কর্মসংস্থানের 
নিশ্চয়তা বা শ্রামিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্খা] মেটানোর কোন 
উপায় নেই । . 

এটা বলার পর আমর! এই বিপরীত চিস্তাকেও আঘাত করব যে বিপ্লবের 
পরের দিন পর্যন্তও কিছুই করা যাবে না। আমাদের বিবল্প.কর্মসচী প্রাসঙ্গিক 
কিনা, আমাদের লক্ষ্য এতে অর্জিত হতে পারে কিনা, সেটা নির্ভর করে এর 
দ্বারা কতকগুলি মাননগু পুরণ হয় কিনা তার উপর। মানদগুগুলি কী কী? 
এটা এমন ধরনের কর্মসুচী হবে যা ব্যাপকসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের বোধগম্য । 
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এটা এমন কর্মনূচী হবে যার উপযোগিতা তাঁদের কাছে শুধু ভবিষ্যৃতেই নয়, 
বর্তমানেও প্রতিভাত হবে.। এটা সংস্কারবাদী কর্মসূচীর চাইতে একটু “ভাল বা. ' 
“বাম” হলেই চলবে না। এটাকে এমনি একটা কর্মসুচী হতে হবে যার রূপাঁয়ণ' 
শাসকশ্রেণীর সামনে চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করে।. একমাত্র জনগণকে সমবেত, 
করেই এই কর্মন্ণচী রূপায়িত করা সম্ভব ' . এটা এমন ধরণের একটা চ্যালেঞ্জ 
যা শ্রমিকদের রাজনৈতিক চেতন! ও উপলব্ধিকে উন্নত করে যাতে তারা পরবর্তী 
পদক্ষেপ গ্রহণ প্রস্তুত হয়। এটাই সমাজতান্ত্রর ব্রিটিশ পথের রূপাস্তর- 
কালীন কর্মনথচীর প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । 

সুতরাং আমাদের রণনীতির প্রথম স্তম্ভ হল অর্থনীতির প্রসার ঘটানো । 
অর্থনীতি প্রমারের উপায় একটিই, আর তা হল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে বৈষয়িক 
সাহায্য দেওয়া । বাধিত উৎপাদনের জন্যে বাজার সুনিশ্চিত করার পন্থা হল 
বব্রটেনের নিয়ন্ত্রণাধীন অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি করা। কার্যত এর অর্থ 
হল মজুরী ও সরকার ব্যয় হ্রাস করার অবসান ঘটানো ৷ 

এটা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ব্যাপক মাত্রার স্থায়ী বেকারির কারণ শুধু 
উৎপাদিকা শক্তির হার ও ব্যবহারের ক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনায় চাহিদার স্বল্প বৃদ্ধি 
নয়, কাঠামোগত উপাদানও এর কারণ। পুঁজি-বহুল শিল্পের ছারা শ্রম-বহুল 
শিল্পের অপসারণের অর্থ হল শুধু শ্রম-সময় কামিয়েই অর্থাৎ কাজের সপ্তাহ ও 
কাজের বৎসর হ্রাস করেই পূর্ণ কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। | 

আমাদের রণনীতিতে আমরা ব্রিটেনকে বিদেশী চাপের হাত থেকে, 
আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রক অর্থনীতির কবল থেকে মুক্ত করার জন্যে অনেকগুলো 
ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছি। পরিকল্পিত বিনিয়োগের ব্যাপক প্রসার পুজি 
রপ্তানীর নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে যুক্ত হবে এবং অনেকগুলি শিল্পও প্রধান প্রধান বুদ 
জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সরকারি মালিকানার নিয়ে আসা হবে । আন্তর্জাতিক 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি, বড়ো বড়ো ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকার 
মালিকানার অস্তভু ভুক্ত করে বিস্তার সাধন ন! করা পর্যস্ত ব্রিটেনের পার স্থিতিতে 
বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করা ও সরকারি অর্থনৈতিক নীতির রূপায়ণ সম্ভব নয়। 
ওঁ সব প্ৰতিষ্ঠানগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে. এবং অতীতে এরা সরকারের 
অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে বানচাল করে "দিয়েছে... | 
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শিল্পগত গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার জন্যে অনেকগুলে। প্রস্তাব রয়েছে? 
এর মধ্যে বিশেষ রুত্বগুপূর্ণ হল স্বাধীনভাবে যৌথ দর কষাকাষর আঁধকার। 

আমাদের বিকল্প রণনৈত্তিক কর্মসূচীকে একটা সাম্রকব্যাপার হিসেবেই 
দেখতে হবে এবং এর সমস্ত সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করার জন্যে একটা সামগ্রিক 
কর্মন্চী হিসেবে এর জন্যে লড়তে হবে। এ একটা গতিশীল রণনীতি 1 
গঁতশীল রণনীতিত বলতে আমি কী বোঝাতে চাইছি? উত্তরণকালীন স্তরের 
দীর্ঘস্থায়ী রণনীতিতি একটা চলমান, ক্রমাগত বিকাশমান গতিশীল উত্তরণকালীন 
রপনীত্তি। আমরা এখন একটা সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের জন্যে লড়াছ কিন্তু এট! 
পরবর্তী রণনৈতিক অবস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাবে । 

এ সম্পর্কে কোন মোহ থাক উচিত নয়। আমরা যে রণনীতি উদ্ভাবন 
করেছি যদিও তা সমাজতন্ত্র থেকে অনেক দূরে, তবুও বৃহৎ পুজি ও রাষ্ট্র ্ত্রে 
আমলাতন্ত্র প্রচণ্ডভাবে তাকে বাধা দেবে । কিন্ত গণ-আন্দোলনের সমাবেশ 
ঘটিয়ে এই প্রতিরোধ দমন করা যায়, যার ফলে এমন একট! সরকার স্থ্টি হবে 
যে এই নীতি কার্ধকর করার এবং সমর্থনের জন্যে মেহনতি জনগণের দিকে 
ভাকাবে। 


প্রধান ও মৌপিক কয়েকটি দিকের ক্ষেত্রে 
অক্টোবর বিপ্লবের পুনরাৰাত্তি | 


বুলগোঁরয় বিজ্ঞান আকাডেি এবং আস্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সমাজ্রতাস্ত্রিক 
সংহতি ইনস্টিটিউট-এর সহকারী পরিচালক পেটক্রো পেটকভ (ভি এস 
সি, অর্থনীতি) বলেন, ১৯৪৪ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের জাতীয় অভ্যুর্থান 
বিজয়ের ফলে আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের গাঁতিশ্লতা সৃষ্টি হয়। 
বুলগোঁরয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক তোদর বিককভ 
বলেছেন “৯ই সেপ্টেম্বরের বিপ্লব সোভিয়েত সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত সহায়তায় 
সম্পন্ন করা হয়েছিল। গোড়। থেকেই এট! ছিলা সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব» প্রধান ও মৌলিক দিকগুলোর ক্ষেত্রে এটা ছিল মহান অক্টোবর 
বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি 1” এখানে প্রলেতারয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
ক্ষমতা এসেছিল মেহনতি কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ শ্রামকশ্রেণীর হাতে ৷ 


৮৬ 


ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্টের সমর্থনের উপর নির্ভর করে বুলগোঁরয় ওয়ার্কার্স পার্টি, 
( কমিউনিস্ট ) দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। বিপ্লবের প্রথম বছরগুপিতে পার্টির 
প্রতিনিখির। সরকারে সংখ্যালঘু ছিল । 

বি ডাবলিউ পি (সি) বিশ্বের প্রথম সমাজ্ত্াস্ত্রিক রাষ্র সোভিয়েত 
ইউনিয়নের মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্রের মৌল অর্থ নৈতিক 
নীতি +বশদ করে তোলার দিকে মনোযোগ দিয়োছিল। পার্টি এটা লক্ষ্য. 
করেছিল যে, ষদি অর্থনীতিতে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং যদি 
মূল উৎপাদনের উপায়গীলকে সমাঙ্ঞতান্্রক সরকারি মালিকানার অধীনে 
বিয়ে আসা যায়, একমাত্র তাহলেই জনগণের গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে সংহত করা 
সম্ভব ৷ 

ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে যে-দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল তার থেকে 
বুঝতে পারা যাবে যে, আমাদের পরিস্থিতিতে অর্থনীতি ও রাজনীতির আস্তঃ 
সম্পর্কের নিয়মিত বৈশিষ্টাগুলি কী বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল এবং 
কীভাবে সেগুলো পার্টির কাজকর্মের মধ্যে বিবেচিত হয়েছিল । 

জনগণের সরকার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও আর্থনীতিক জীবনের কতকগুলি 
প্রচলিত ধরন উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিল । সামান্য কয়েকটি ছাড়া এগুলিকে 
কাজে লাগানো হয়, যদিও তাদের প্রকৃতি পালটে গিয়েছিল! এগুলি 
উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষ্ঠানগুপির নানারকম কার্যকলাপের ক্ষেত্রে হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিজয়ী শ্রামকশ্রেনী জনগণের স্বার্থে এগুলিকে কাজে 
লাগিয়েছিল। | 

বিপ্রবের এ প্রথম বছরগুিতে বুর্জোয়াশ্রেণীর আচরণের মধ্যে বাহাত 
ছুটো পরস্পর-বিরোধী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বুর্ভোয়াশ্রেণী জনগণের 
ক্ষমতার বিরুদ্ধে উদ্মন্তভাবে লড়েছিল। এরা বিরোধী দল, চক্রাস্তকারী ও 
আন্তর্থাতী কার্ষকলাপকে অর্থ ফুগিয়েছিল এবং সশস্ত্র লড়াইয়ের চেষ্টা চালিয়ে 
ছিল। এই সঙ্গে তারা যথেষ্ট নমনীয়তা দেখিয়েছিল এবং জনগণের ক্ষমতার, 
পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে রাজী হয়েছিল) কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার. 
শক্তি সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল। বি ভাবালিউ পি (সি ) তার লক্ষ্য 
পূরণের জন্যে বুর্জ্জোয়াদের এই আচরণের বৈশি্ট্যকে কাজে লাগায় । এটা মনে 


va 


রাখা উচিত যে, বোর্ড অব দি জেনারেল ইউনিয়ন অব বুলগেরিয়ান ইনডাসৃট্রিভে 
(পুঁজিবাদী শিল্পপতিদের সংগঠন )% ফাদারঙ্যাণড ক্রণ্-এর সদস্যরা ছিল। ' 

পার্টি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উত্তরণকালীন পর্বে লেনিনের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের 
তত্ব প্রয়োগ করে এবং ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মকে মেহনতি জনগণের 
স্বার্থে ব্যবহার করার নীতি অনুসরণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানগ্‌লিকে রাষ্ট্রীয় 
পরিকল্পনার মধ্যে আনা হয়। কঁিউনিস্টরা শ্রমিকদের ছার! নিয়ন্ত্রণ ট্রেড 
: ইউনিয়ন কমিটিগ্লির কার্যকলাপের উপর যথেষ্ট মনোষোগ নিবদ্ধ করে 1 
এই কমিটিগুলি এসব প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সকল ক্ষেত্রে নজর রাখত-_যেমন 
কাচামাল সংগ্রহ ও তার ব্যবহার, উৎপাদনের প্রযুক্তি বিদ্যা, দাম ধার্য করা এবং 
তৈরী মালের বাইরে পাঠানো । এর সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রতিযোগিতা, 
আধুনিকীকরণ আন্দোলন ও এই ধরণের অন্যান্য কাজ--যেগণল ব্যক্তিগত 
প্রতিষ্ঠান্রে বিশেষত্ব। শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ, আমেরিকা 
শক্তি বৃদ্ধি ও অর্থনীতির পুন:প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত ছিল । 

বিপ্লব সাফল্যমপ্ডিত হওয়ার পর ধর্মঘটের উপর পূর্বেকার নিষেধাজ্ঞা 
তুলে নেওয়া হয়। কিন্ত পার্টি শ্রমিকদের ধর্মঘট না করার পরামর্শ দেয়। 
অন্যান্য উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করা হত এবং একমাত্র রাজনৈতিক হি 
ধর্মঘট চালানো হত। 

“দেশপ্রোমক”__শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে পার্টির শ্লোগানও তার 
ভূমিকা পালন করেছিল । বুর্তোয়াদের বিভিন্ন গোষ্ঠী যে সব অবস্থান নিয়েছিল 
এবং দেশের আইনকানুন সম্পর্কে তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তার উপর নির্ভর 
করেই পার্টি নানারকম অবস্থান নেয় । 

বুলগেরিয় ওয়ার্কার্স পার্টি ( কমিউনিস্ট ) ও ফাদারল্যাণ্ড ফ্রণ্ট যে 
বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক কাজ সম্পন্ন করে এবং সেই সঙ্গে বিরোধী পক্ষের 
কাজকর্ম বিরোধীদের বিচ্ছিন্ন করার. পক্ষে সহায়ক হয় এগুলো ১৯৪৭- 
এর ২৩শে ডিসেম্বর ব্যক্তিগত শিল্প ও খানগুলোর সফল জাতীয়করণের অন্যতম 
পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে । 
* ১৯৪৫-এর আগস্টে বোর্ডে ১১ জন সদস্য ছিল । ০ 
ওয়ার্কার্স পার্টির (সি) সদদ্য ৷ ' 


৮৮" 


: - এই সময়ের মধ্যে লেনিনের নির্দেশিত পন্থায় ( কালেকটেড ওয়াস, 
,২৭শ খণ্ড, ২৪১ পৃঃ) বাস্তবে এঁশল্পের সমাজতাস্তরিক জ্ঞাতীয়করণের মৌলিক 
[ভাত্ত গডে.তোলা হয়। 


জমি জাতীয়করণ না করে. নতুন রাষ্ট্র কৃষিতে একটা নমনীয় নীতি 
অনুসরণ করে ক্রমশ এখানেও ব্যক্তিগত ধনতান্ত্িক ক্ষেত্র নিশ্চিহ্ন করে। 
আমাদের পার্টি এবং ফাদারল্যাণ্ড ফ্রন্ট ও বুলগেরিয়ান এগ্রেরিয়ান পিপলস 
'ইউনিয়ন--যারা এখনও পর্যস্ত বুলগোঁরয়। ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে কাজ করছে, 
তাদের উদ্যোগ ও সাক্রয়তার ফলে বুলগেরিয়ার গ্রামাঞ্চলে সমাজতাস্তিক ভিত্তি 
_ গড়ে উঠেছে। 


জাতীয়করণ ও ক্ষমতা $ দুই দৃষ্টিভঙ্গি 


পিপলস পার্টি অব ইনানেৱ কেন্দ্ৰীয় কমিটির কার্য- 
নির্বাক ব্যুরোর সদস্য হামিদ সাফারি (অর্থনীতির ডক্টব্রেট ) 
বলেন, ইরান ক্রমশ বিপ্লব ও সংস্কারবাদণী ভাবাদর্শের মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্র 
হয়ে উঠছে । আর এই সংঘাতটি প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে অর্থনীতি ও রাজনীতির 
মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে । 


১৯৪৬ সাল নি ভা 
পেয়েছে। গণতীন্ত্রক অধিকার, স্বাধীনতা ও প্রগতির ভম্কে মেহনতি জনগণ, 
বুদ্ধিক্সীবী ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির তীব্র সংগ্রাম তাদের নিজস্ব পন্থায় 
সামানজক-আর্থনীতিক পরিস্থিতিকে ক্ষুধার করে তুলেছে । এই 
পরিস্থিতির মূল এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে যে, বর্তমানে ইরানে ধনতত্ত্রের 
তুলনামূলক পাঁরপকতার পরিস্থিতিতে নিরংকুশ রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় রূপের সঙ্গে 
উৎপ-্দন সম্পর্কের প্রকৃত্তি এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলোর স্তরেরও সংঘাত 
ঘটছে। তাই ক্ষমতার কাঠামোর পরিবর্তনের দাবি সম্পুর্ণ যুক্তিসঙ্গত 

এই কাঠামোতে সংস্কারবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। যদিও এটা কোনো 
একাবদ্ধ প্রবণতা নয়, কিন্ত এর আবির্ভাব সর্বত্রই নেতিবাচক ভূমিকা নেয় । 
যেসব পেটিবুর্ভোয়া গোষ্ঠী ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবশ মেহনতি জনতার মধ্যে সংস্কার 
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বাদী ভাবাদর্শ ছড়াবার চেষ্টা করছে, তারা সরকারের পুরনো পদ্ধতির বদলে 
“এমন নতুন. পদ্ধত প্রবর্তন করতে চায় যা এই ব্যবস্থার অবাধ কার্যকলাপের 
উপযোগী । কিন্ত সামাজিক-আর্থনীতিক ভিত্তিকে অক্ষত রেখেই তারা এটা 
:করতে চাইছে। সামাজিক প্রগাতির বহু সংগ্রামী এখনও নতুন জীবনের দিকে 
এগিয়ে যাবার বাস্তবসম্মত পথ সম্পর্কে সচেতন নয়__এটাকে কাজে লাগিয়ে এইসব 
গোষ্ঠী এমন একটা সহজ পথের প্রস্তাব করে যাতে শ্রেণী সংঘর্ষ ও হিংসা নেই। 
অর্থাৎ তাদের .এই.পথে সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পুনর্গঠনের কোনো প্রস্তাব 
নেই। - টে 
তাদের ভাবাদর্শের মূল বৈশিষ্ট্য হল উন্মত্ত কমিউনিজ্জম বিরোধিতা 
কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ “ইরানের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাভাবিক অঙ্গ নয়” এই 
দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার ঘোষণা.করে যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
“সেকেলে হয়ে গেছে এবং এটা সামাজিক প্রগত্র ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক : 
অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থান ও কতকঞ্গল 
প্রস্তাবিত জাতীয়করণের ব্যবস্থাবলশর উল্লেখ করে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ভাত্বিকরা 
'বলেন যে, ইরানের বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা একটা “নতুন ব্যবস্থা” হয়ে 
উঠছে, যেখানে কোনো শ্রেণী সংঘাত নেই। ভাই তাদের মতে শ্রেণী সংগ্রাম 
অপ্রয়োজনীয় । 

এইসব মতামতের স্থূল বৈজ্ঞানিকতা ও গ্রাতীক্রিয়াশীল কাল্পনিকতা 
- খুবই স্পষ্ট। এইসব সংস্কারবাদী ধারণার মুলগত ক্রাটি হল, এরা অর্থনৈতিক 
বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত গতাম্বগাতক আইনসঙ্গত দৃষ্টিভজি পোষণ করে । 
আংশিক জাতীয়করণের দ্বারা সমাজের প্রকৃতি বদলে দেওয়া যায়, এ ধারণা 
ভুল, কারণ নিছক জাতীয়করণ সমাজকে পাণ্টাতে পারে না! এঙ্গেলস তার 
সময়ে এই প্রশ্নটির স্থুল দৃষ্টিভঙ্গির তীক্ষ সমালোচনা করোছিলেন। নি 
লিখেছিলেন, ““সম্প্রতিকালে বিসমার্ক যখন থেকে শিল্প-প্রাতষ্ঠানগুঁলিকে 
জাতীয়করণের দিকে গিয়েছেন, তখন থেকে একটা ভেজাল সমাজতন্ত্রের সথষ্টি 
হয়েছে। মধ্যে মধ্যে এটা স্তাবকভার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, হৈ চৈ না করে সমস্ত 
রাষ্ট্রীয় মািকানাকে এমনকি বিদমাকাঁয় ধরনকেউ সমাজতাস্ত্রিক বলে ঘোষণা 
করা হচ্ছে।' যদি তামাক শিল্পকে রাষ্ট্রের মালিকানায় আনা সমাজতান্ত্রিক 
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হয় তাহলে নেপোলিয়ন -ও মেটারনিক সমাজতন্ত্রের প্রাতঠাতাদের মধ্যে গণ্য ূ 
হবার যোগ্য £ 1 (এ্যার্টি-ডু ও মস্কো, ১৯৫৯, ৩৮৩ পুঃ ) 

লেনিন পরবর্তীকালে বলেছিলেন জাতীয়করণ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারীদের 
স্বার্থ রক্ষা করে (কাল্সেকটেড ওয়ার্কস, ৯ম খণ্ড, ৩১২ পৃঃ)। আমাদের 
পারিস্থিতিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শিল্প-গ্রাতঠানগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত 
ক্ষেত্রের -ক্রমবর্ধমান যোগাযোগের মধ্যে দিয়ে ইরানের অর্থনীতি একটা নির্ভর- 
শীল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুজিবাদে রূপাস্তাঁরত করার ভিত্তি সৃষ্টি হচ্ছে, 
সুতরাং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে-ঘৌলিক পরিবর্তনের ফলে মেহনতি মানুষ, 
ক্ষমতায় অধিষ্টিত হয়, সেই ধরনের পরিবর্তন বাদ দিয়ে. জাতীয়করণের শ্লোগান. 
মেহনতি মানুষকে এই প্রধান লক্ষ্যের সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য 
করে। | Ey 
ভুল বোঝাবুি . এড়াবার জম্যে আমরা বলতে চাই যে, আমাদের পার্টি 
সংস্কারের জন্যে সংগ্রামের বিরোধী নয়! যে ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন তার 
চাঁরত্রের মূল্যায়নে আমরা উপরোক্ত ধ্যানধারনাগুলোর বিরোধী । 

সংস্কারবাদীরা ঘোষণা করে যে “সামাজিক-মার্থনীতিক সম্পর্ক হিংস। 
, বরদাস্ত করতে পারে না 1” তারা প্রলেতারীয় বিপ্লবের উপর এবং উৎপাদনের 
উপায়গুলকে সামাজিক মালিকানায় পরিণত করা, পুজিপাতিদের ক্ষমতার 
উচ্ছেদ সাধন, “মেহনণ্তি ভ্রনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনে শোষকশ্রেপী 
গুলির প্রতিরোধ দমন করার জন্যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের এতিহাসিক 
লক্ষ্যের উপর হিংসার ছাপ লাগিয়ে দেয় । এ-সম্পর্কে কী বলা যায়? 

ইতিহাসে মূলগতভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিপ্লব ঘটতে দেখা 
গেছে । এর প্রত্যেকটি ছিল শ্রেণী সংগ্রামের পরিণত্তি। তাছাড়া আরও 
বড় কথা- হল, অচল শ্রেণীগুলির প্রত্তরোধকে পরাস্ত না করে কোনোরকম 
সাফল্যই সম্ভব ছিলনা । আর এই.শ্রেণীগুলো সাধারণত বলপ্রয়োগ ছাভা 
ক্ষান্ত হয়নি । যেহেতু ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা লিপিবদ্ধ নেই যেখানে 
দেখা যায় শোষকশ্রেণীগুলি স্বেচ্ছায় তাদের সম্পত্তি ও ক্ষমতা সমর্পণ করেছে 
এবং যেহেতু এই ধরনের কোনে! কিছু অনুমান করার তত্ত্বগত ভিত্তি নেই, তাই 
কোনো না কোনো রকম ৰলগ্রয়োগ ছাড়া সমাজের মৌলিক পুনবিহ্যাসের ধারণা 
হয় ভ্রান্তি ন! হয় প্রতারণা কিন্তু প্রলেতারীয় শ্রেণী একমাত্র প্রতিরোধকারী 
. শোষকদের বিরুদ্ধেই বলপ্রয়োগ করে এবং তার স্াস্টিশীল লক্ষ্য-_সাত্যিকারের 
একটা নতুন সমাজ-_সমাজভন্ত্র গড়ে তোলার জন্যেই এটা করে থাকে 
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দক্ষিণগন্থী শত নীতি ব্যর্য হতে বাধ্য 


ডামিনগোস লোপেস্‌ 
পত্রিকায় পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি 


বিগত ডিসেম্বর মাসে সোশ্যালিস্ট পার্টির মান্ত্রসভার পতন, তার থেকে' 
স্ষ্ট দীৰ্ঘস্থায়ী সরকারি সংকট এবং শেষ পর্যস্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি ও সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটিক সেন্টারের ( এস ডি সি ) মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে নতুন, সরকার 
গঠন পতুগালে ও অন্যত্র বিভিন্ন বিতর্ক ও মন্তব্যের স্থষ্টি করেছে। 

স্মরণ করা যাক্‌ যে যখন প্রজ্ঞাতস্ত্রের সংসদে আস্থাস্ূচক ভোটের প্রস্তাব 
সমস্ত পার্টি প্রত্যাখ্যান করে তখন পূর্ববর্তী সোশ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটে 
কেন এমনটি হল, ত] বুঝতে গেলে সোশ্যালিস্ট পার্টির অনুস্থত নীতি ও সেই 
নীতি সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পার্টি পতুগালের কমিউনিস্ট পার্টির 
দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্য। করা প্রয়োক্তন। 

দক্ষিপপন্থী শক্তিগুলোর ওপর নির্ভরশীল সোশ্যািস্ট পাটির সরকারের , 
নীতিগুলো বৈপ্লবিক সাফল্যগুলোকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে চালিত হয়েছিল । 
এট। করার জন্য সোশ্যািস্ট পার্টি ও তার সরকার বৃহৎ পুজিপাতি, বড়, 
জোতের মালিক ও সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন চেয়েছিল এই আশায় যে পুীজবাদকে 
পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তার ফলাফলকে শ্রমজীবী জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে 
দেওয়ার ব্যাপারে তাদের সাহায্য পাবে । এই নীতির আদর্শগত আচ্ছাদন 
হিলেবে,তার! রাজনৈতিক পারবেশকে সহজতর করতে চেয়েছিল, যাতে 
করে তারা দক্ষিণপন্থী শক্তি গুলোকে সুযোগসুবিধা দিতে পারে। দক্ষিণ দিকে 
বিপজ্জনক যাত্রাকে যাথাথ্য দানের জন্য সরকার ও সোশ্যালিস্ট পার্টি প্রায়শই 
প্রতিবিপ্রবী আক্রমণের “বিপদের” প্রসঙ্গ তুলত'। 
এ নতুন গণতাস্ত্িক পতুগালে এই নীতি শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী জনগণের 
কাছ থেকে সংগঠিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় ও পুরোপুর প্রত্যাখ্যাত হয়। . 

. পুঁজিপতি, ভুন্বামী ও সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা পুনঃপ্রবর্তনের _ 

নীতি জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। বরঞ্চ সেগুলোকে আরও' 


৯হ 


গভীরতর করেছে । ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের, মধ্যে ভাগাভাগি. নীতি 
প্রয়োগের ফলস্বরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের এক তৃতীয়াংশের পাঁরিচালনভার বাক্তিগৃত 
হ্তে ষ্বস্ত হয়েছে। ব্যাক্তিগত ক্ষেত্রে ব্যাংকিং শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনগত 
বাধা রয়েছে, ঘ| কিনা সংবিধানের মূল সুরের সঙ্গে খাপ খায় না। 

: ক্ষাতিপূরণদান সংক্রান্ত আইন শ্রমজীবী জনগণের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। 
এই আইনের ফলে একচেটিয়াপাতি ও ভূম্বামীদের কয়েক বিলিয়ন এসকুডো দিতে 
হবে, এবং শ্রমভ্রীবী জনগণের থাচ্াপ্রবা, পাঁরচ্ছদ ও যানবাহনের ভাড়া বেড়ে 
গেছে। বিগত বৎসরে ৩০% মুদ্রানীতি ঘটেছে ৷ 

যদি কুখ্যাত ব্যারেটো আইন, যা সংস্কারবিরোধী আইন নামে পার চিত, 
রূপায়িত হত, তবে ভূমি সংস্কার য! কিছু হয়েছিল, ত! নস্যাৎ হত। 
বৃহৎ ভূম্বামীদের স্বার্থে সোশ্যালিস্ট সরকার এমন এক কৃষি সংক্রান্ত আইন 
পাস করেছিল, যার দ্বারা ২০*০০০ প্রজা জমি থেকে বিতাড়িত হয় । 

নিয়মিত বৈদেশিক ঝণ সংগ্রহের নীতি, বিশেষ করে আস্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডারের সঙ্গে চুক্তি পু'জিপততি, ভূম্বামী ও সাআরাজ্াবাদশদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠার নীতি পতুগালকে আর্থনীতিকভাবে দেউলিয়া করেছে । লেননেন ও 
বাণিজ্যিক ঘাটতি ভীষণভাবে বেড়েছে, আমদানিও বেড়েছে। এসকুডোর 
অকমূল্যায়নের ফলে পারিস্থিতি আরও ছটিল হয়েছে । ' 

গণতান্ত্রিক পার্টি হিসেবে সোশ্ালিস্টদের আত্মহত্যার মতো এই 
নীতিকে শুধুমাত্র নিন্দ। করার মধ্যেই পি সি পি নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি । 
পার্ট বারবার নিদিষ্ট প্রস্তাব হাজির করেছে এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে 
থেকে সংকট থেকে বোঁরয়ে আসার.পথ-াীনর্দেশ করেছে, যা কিনা পার্টি ১৯৭৭ 
সালের জুন মাসে অর্থনৈতিক সম্মেলনে এবং ৩১শে জুলাই ও ২৪শে অক্টোবর 
সি সর প্রেনারী সভায় করেছে। 

বিপ্লবের সাফলা/গুলো রক্ষা, অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রের ( রাষ্ট্রীয়, 
ব্যক্তিগত, সমবায় ও স্বশাসিত ক্ষেত্র) বিকাশকে িববেচনা করা, নাগাঁরক 
স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেওয়া এবং জাতীয় জীবনের মৌপিক ভিত্তি িসেবে 
সংবিধান মেনে চলা ইত্যাদি কারণে পি সি পি সোশ্যালিস্ট সংখ্যালঘু 
সরকারের নীতির বিকল্প হিসেবে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলো 


ন্ড 


সমন্বয়ে গণতা স্লিক, দেশপ্রেমিক জাতীয় মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার : ওপর. জোর 
দিচ্ছে । এই মঞ্চ গড়ার সাথে সাথে পি সি পি কমিউনিস্ট ও সোশ্বািস্টদের 
মধ্যে মোর্চা গড়ার ওপরও জোর দিচ্ছে । 

ঘটনাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জনগণের অসন্তোষের মুখে নাস 
সরকারের পতন পু'জিপতিদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার নীতির অসারতা ও 
সাথে সাথে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর সাথে মিলেমিশে সোশ্যাপলিস্টদের এক 
পার্টি শাসনের ফর্মুলার ব্যর্থতা প্রমাণ করে । ঘটনা থেকে আরও দেখা যায় 
যে, যে কোনে! গণতান্ত্রিক পার্টির বোঝা উচিত যে, প্রতিক্রিয়া সর্বদাই অতৃপ্ত 
থাকে এবং যত সুবিধাই তাকে দেওয়া হোকৃনা কেন সে সর্বদাই আরও চায় । 

আজ পর্যস্ত দক্ষিণপন্থীদের ও সোশ্যালিস্ট সংখ্যালঘু সরকারের আক্রমণে 
বিপ্লবী সাফল্যগুলো নষ্ট হয়নি এবং শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলন বিভক্ত হয়ান। শ্রামকশ্রেণী, শ্রমজীবী জনগণ ও সমস্ত প্রগতি- 
শীল ও গণতান্ত্রক শঁক্তিগুলো (যার মধ্যে পি সি পি-র উল্লেখযোগ্য প্রভাব 
আছে ) ভূমি সংস্কার, জাতীয়করণ, শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ 'ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার 
জন্য সংগ্রামের মূলধারায় নিজেদের প্রতিরক্ষার- অবস্থানে রেখেছে । এই 
সময়ে শ্রামকশ্রেণীর এক্য আরও শক্তিশালী হয়েছে । সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলোর কংগ্রেস সফল হয়েছে এবং এক্যবন্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
আহ্বান জানিয়েছে । যা এর প্রভাবকে বাড়িয়েছে । গত বৎসরে ১১১টি ট্রেড 
ইউনিয়নে নির্বাচন হয়েছে, যৌথ তালিকা ৮৩টিতে জিতেছে । ট্রেড 'ইউনিয়ন- 
গুলিতে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি শ্রমজীবী মাগ্রষ প্রাতিনিতিত্ব করে। 
সোশ্যালিস্ট পার্টি, দক্ষিণপন্থী ও অতিবামপন্থী পার্টিগুলোর অনুগামীদের স্থলে 
৩০টি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কোর প্রবক্তারা 
নির্বাচিত হয়েছে। পর্তগালের শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ কনফেডারেশন-- 
“ন্যাশনাল ইন্টারলিপ্ডিক্যাল”_ সংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের: নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
খিক্যের প্রতিনিধিত্ব করছে। কার্টা আযাবার্টা ( খোলা চিঠি ) গোষ্ঠী একটি 


১ এই ট্রেড বরন ১৯৭৬ সালে স্থাপিত হয় এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি, দক্ষিণপন্থা 
ও আত বাম শক্তির সঙ্গে মুক্ত, এবং দেশের রিনি আলো হে হৰ 
‘ ভাঙতে চায় । j 


' ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বেও নেই এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রভাব ভীষণ- 
ভাবে কমেছে। খেলায় তুরুপের তাস হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয়। 

ব্যারেটো আইনের' বিপদ থাকা সত্বেও ষেঁথ উৎপাদন ইউনিট ও কৃষি 
সম্বায়ে শ্রমজীবী জনগণ তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং ছোট ও মাঝারি 
কৃষকদের সাথে তাদের মোর্চাকে সংহত করেছে । কৃষি সংস্কারের জন্য ধর্মঘট, 
মিছিল ও বিক্ষোভের সময় ক্ষেতমভুর এবং ছোট ও মাঝারি কৃষকরা পর্গালের 
গণতন্ত্রের অন্যতম সাফল্য কৃষি সংস্কারের পক্ষে দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ করেন। 

দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে ছোট ও মাঝারি কৃষি উৎপাদকদের শ্রেণী 
সংগঠন শক্তিশালী করা হয়েছে যাতে করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়! যা 
শিন! সোশ্যালিস্ট পার্টির সরকারের নীতির ফলে ঘা খেয়েছে এবং যে নীতি- 
গুলো ক্যাথলিক এস ডি সি এবং দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক ( পূর্বতন 
জনগপতান্ত্রিক ) দল (এস ডি পি }.সমথন করে। . প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি ও 
তার স্থানীয় দালালদের প্রভাব কমছে। সোশ্যালিস্ট পার্ট, এস ডি পি ও এস 
ডি সি কর্তৃক অন্থমোদিত নতুন কৃষি আইনে হাজার হাজার প্রজার স্বার্থ 
* বিদ্দিত হয়, যাদের আইনগতভাবে রক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা নেই । গণতান্ত্রিক 
শক্তিকে শক্তিশালী করার একটা কৌঁক এখানে আমরা দেখি । এই অঞ্চলে 
রিনিতা ATT EET 
ইউনিয়ন সংগঠিত হচ্ছে। 

দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক শক্তির ও শ্রমজীবী জনগণের পার্টি পি সি পি-রও 
প্রভাব বাড়ছে। এর প্রমাণ মেলে নতুন পার্টিনভ্য সংগ্রহের জন্য “এপ্রলের 
সাফল্য রক্ষা কর' প্রচারের সাফল্যে । ১৯৭৭ সালের ৩১শৈ জুলাই পি সি 
প-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনারী সভায় আহ্বান জানানো হয় যে, ১৯৭৭ সালের 
মধ্যে ১০০০০ নতুন পার্টিসভ্য সংগ্রহ করতে হবে। নতুন সভ্যের সংখ্যা 
তিন গুণের কাছাকাছি বাড়ে। প্রচার আন্দোলনের শেষে এক সভায় পি সি 
পি ঘোষণা করে যে, "বিড যী র্টিরে বাতিলের ছিলা নাজ 
মধ্যে যোগ দিয়েছেন। 

গত বৎসর শ্রমজীবী মাহষ ভরের তি চেতনার পরিচয় 
দিয়েছেন এবং .দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উত্থানের পথ নিতে প্রস্তুত আছেন.। 


‘৫ 


দেশজুড়ে মে দিবসে বিশাল বিক্ষোভ ( ৯ মিিয়নেরও বেশি জনতা ), ২২শে 
জুন িসবনে (প্রায় ২০০০০০ ), ১৮ই নভেম্বর পোটোতে ( ৯০০০০০ ), ৯৯শে 
নভেম্বর লিসবনে (প্রায় ৪০০০০০ ), ২৫শে নভেম্বর ব্রাগায় (২৫০০) 
সোশ্যালিস্ট সরকারের নীতির বিকুদ্ধে তাদের মত প্রকাশ করেন। শ্রমজীবী 
মানুষ সংবিধানকে. মানার জন্য, কৃষি সংস্কার রক্ষার জন্য, উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্য, পুঁজিপর্তি ও ভূস্বামীদের মুনাফার নীতিকে “না” বলে, পুঁজিপতি, 
তৃম্বামী ও সাত্রাজ্যবাদীদের ক্ষমতা পুনঃস্থাপন করার নীতিকে “না” বলে 
পদে পদে চাপ সুষ্টি করেন । | 

এর পূর্বোক্ত নীতি দক্ষিণপন্থীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম, নাগাঁরিক স্বাধীনতা রক্ষা 
ও সংবিধান মানার জম্য সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে আস্থাস্থচক 
ভোটে পি সি পি-র দৃষ্টিভাঙ্গকে বোঝা যাবে না। 

সর্বনাশ এড়ানোর জন্য গণতাস্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা করতে ইচ্ছক এমন সমস্ত 
শক্তির সাথে কথা বলা প্রয়োজন ছিল। আলোচনার জন্য সরকার প্রস্তাবে 
পি সি পি ইতিবাচক উত্তর দেয়। এর মধ্যে অনেকগুলো সমস্যায় শুধুমাত্র 
কাছাকাছি আসাই নয়, কিন্ত প্রাসঙ্গিক চুক্তি সম্পাদনও সম্ভব ছিল। সরকার 
ও সোশ্যালিস্ট পার্টি এটা করতে অস্বীকার করে এবং নির্দিষ্ট চুক্তিতে সই করতে 
ও কতকগুলি বিষয়ে কাছাকাছি আসার বিরুদ্ধে যায় । সরকার ও সোশ্যা লস্ট 
পার্টি আলোচনা ভেস্তে দেয় । 

- পি পি পি দেখায় যে নিম্নোক্ত নীতির ভিত্তিতে তারা আস্থান্চক ভোটের 
প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে :_অমিকশ্রেণী, অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ 
ও পর্তুগালের জনগণের মৌলিক স্বার্থ রক্ষা থেকে কোনো অবস্থাতেই পিছু হট! 
ঘাবে না। এপ্রিলের সাফল্যগুলোকে দর-কষাকষির মাফকাঠি হিসেবে পি সি 
পি দেখে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যস্ত সে অপেক্ষা করেছিল । 
সেই শেষ মুহুতি পর্যন্ত যখন সোশ্যাঁলস্ট পার্টি ভার মত পাঁরবর্তনের বদলে তার 
পুরানো নীতি চালাবার কথা ঘোষণা করে। 

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রনৃত পি সি পি-কে সোশ্যালিস্ট পার্টি ও দক্ষিণ: , 
পন্থীরা এমন জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করে যাতে করে তারা শ্রামিকশ্রেণী ও 
অন্যান্য শ্রমজীবী মাহ্গুবকে দিয়ে পুঁজিবাদ পুনঃস্থাপনের নীতিকে মানাতে 
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সক্ষম হয়। পি সি পি বারবার এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণ। করে যে. সে 
ইচ্ছামতে কাজ করার জন্য সোশ্যািস্টদের ছেড়ে দেবে না এবং এস ডি পি ও 
এস ডি পি সমর্থিত নীতি পরিত্যাগ করানোর জন্য কর্তব্যরত ( গৃহীত সমস্ত 
বড় বড় কার্যক্রমগুলোর পিছনে সংসদের দক্ষিণপন্থী পার্টিগুলোর সমর্থন 
আছে) এবং যেসব নীতি শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতার জন্য, নিজেদের 
নীতি অনুসরণ করার জন্য প্রচেষ্টা, ক্ষমতার ভাগাভাখিতে নিজেদের অংশ- 
গ্রহণ ও গণতান্ত্রিক পার্টি হিসেবে সোশ্যা লিস্ট পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি 
বিষয়কে দক্ষিণপন্থ রা মূলধন করে । 

২ সোশ্যাঁলস্ট সরকারের প্রতি পি সি পি-র আস্থান্ছচক ভোটের অর্থ 
হচ্ছে শ্রামকশ্রেণীকে দিয়ে পুঁজিবাদ পুনঃস্থাপন ও সামাজিক অংশগ্রহণের 
ধারণাকে মেনে নেওয়া । সেই কারণে সরকারের প্রত অনাস্থাত্ুচক ভোটের 
অর্থ সোশ্যালিস্ট-বরোধী অবস্থান নয়, বরঞ্চ পোশ্যালিস্ট পার্টির জনবিরোধী 
ও গণতন্ত্রবিরোধী নীঘিগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ ৷. 

বিশ্ব-সাআজ্যবাদ এবং ইউরোপের কিছু সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক গোষ্ঠী 


. এ ব্যাপারে সজাগ যে, দুটো বড় গণতাস্ত্রিক পার্টির মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া 


সোশ্যালিস্ট পার্টিকে তার প্রভাবাধীন এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে ) 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর রাজধানীতে ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার সদর দণ্তুর- 
গুলোতে এই আশংকা স্থ্টি হয়েছিল যে সোশ্যানিস্ট পার্টি আর একটি গণতান্ত্রিক 
পারটি_-কমিউীনস্ট পার্টির সাথে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষায় ও প্রকৃত অর্থনৈতিক 
পুনরুখানের জন্য পারস্পারক বোঝাপড়ায় এসে “অপরাধ” করতে পারে । 
যখন ভা ঘটল না তখন ভারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ৷ 

সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাবার সময়ে ও সংসদে বিতর্ক চলার 
সময়ও ভোটের ফলাফল নিবিশেষে পি সি পি কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার 
প্রয়োজনের ওপর জোর দেয়। কমিউনস্ট পার্টি কথাবার্তা চালানোর জন্য 
দরজা খোলা রাখে। বিপ্লবী সাফল্যগুজো রক্ষার জন্য একটা চুক্তি গণতান্ত্রিক 
শভিগুলোর পক্ষে এক বিরাট বিজয় স্বরূপ হত। যখন প্রতিক্রিয়া ও 
সামাজ্যবাদ পি সি পি-কে ও অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলোকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন 
করার প্রচেষ্টায় মত্ত, তখন এই ধরনের এক চুক্তিতে আসা কমিউনিস্ট পার্টির 
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পক্ষে সুখদায়ক হত। পি সি পি'র প্রস্তাব ও বিপ্রবী সাফলাগুলোকে 
হ্যনতম নিশ্চয়তা দানকে সোশ্মালিস্ট পার্টি প্রত্যাখ্যান করে । এটা পরিষ্কার 
যে সোশ্যালস্টরা কতকগুলো. মৌলিক বাপারে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক - 
সেন্টারের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে চাইছিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাথে 
আঙাপ-আলোচন! চালাতে চাইছিল যাতে করে এস ভি সি-র সাথে তাদের 
মোচ্ণকে বামপন্থী রঙে রাঙানো যায়, নিজের ক্যাডারদের মধ্যেকার অসস্তোষ 
দমানো যায় এবং শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনকে দ্বিধাগ্রস্ত করা যায়। 

নতুন সরকার দেশে জটিল সমস্যা সমাধানে ও তীব্র সামাজিক : অর্থনৈতিক 
সংকট থেকে মুক্ত করতে অক্ষম । সরকারে এস ডি সি-র অংশগ্রহণ পূর্ববর্তী 
মান্ত্রসভার কাজকর্মের নেতিবাচক দিকটাকে বাড়াবে, সোশ্যালিস্ট পার্টিকে 
আরও দক্ষিণদিকে নিয়ে যাওয়ার বিপদ স্থৃষ্টি করবে, ও গণতন্ত্রের প্রতি .আরও 
নতুন বিপদ ডেকে আনবে । একদিকে সোশ্যালিস্ট পার্টির-কর্মসুচী ও নির্বাচনী . 
প্রতিশ্রুতি ও অন্যদিকে এস ডি সি-র লাইন সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে ও 
সরকারের মধ্যে সংঘাত বাড়াবে । 

পতুগালের বিপ্লবের বিপদ সম্পর্কে সজাগ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি 
প্রতিক্রিয়ার পরিবল্পনাকে পরাস্ত করার সংগ্রামকে বাড়াবার জন্য ও শ্রমজীবী , 
জনগণের এক্যকে শক্তিশালী করার জ্রন্য আহ্বান জানাচ্ছে। 


্ 


১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ । 
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বিপদের বাহক: 
জর্জ কেনানের বই “বিপদের মেঘ” প্রসঙ্গে 


আমেরিকার বৈদেশিক নীতি সম্পকিত বিতর্ক বা অন্যতম বিতাকিক, 
ওহও রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোনান্ড স্ট,পাকের মন্তব্য অনুসারে 
ইউ এস-এর বৈদেশিক নীতির ধারণাগত পুনর্ূপ্যায়ন এখনও চলছে । বর্তমানে 
এই বিতর্ক দেঁতাতের প্রশ্নে, তার সমর্থক ও বিরোধীদের মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্নে 
সমাজতন্ত্রকে স্বাগত না জানালেও ছুটি বিরোধী সমাজব্যবস্থার সহ-অবস্থানের 
অবশ্স্তাবিতাকে যারা উপলব্ধি করছে এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে শাস্ত- 
পূর্ণভাবে বসবাসের সম্ভাবনাকে মেনে নিতে য'রা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে 

‘গ্রামের প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। 

স্বভাবতই, একই শ্রেণীভুক্ত ছুই শিবিরের মধ্যে ভেদরেখা সর্বদা যথেষ্ট 
সুস্পষ্ট নয়। ছু-পক্ষের রাজনৈতিক সিলনগত প্রক্রিয়ার ফলে প্রায়ই এটা 
আরও অপরিষ্কার হয়। কিন্ত সংঘর্ষ রয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, আগের 
বছরগুলির মতোই প্রতিটি বিষয়ে এই সংষর্ষ তীত্র। | 

এই তীব্রতার সাক্ষ্য সহজেই পাওয়া যায়।. কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে 
প্রকৃত রাজনৈতিক সংগ্রাম, প্রেন ও টেলিভিশনে মন্তব্যের ধারা এবং 
আমেরিকার বই-এর বাজারের বহুবিধ রচনার বন্যাত্রোতকে বিবেচনা করলেই, 
ষে কেউ এটা বুঝতে পারবে । গুপগতভাবে নানা মানের এই বহু প্রকাঁশনা- 
গুলির কিছু খুবই প্রভাবসম্পন্ন ও আগ্রহোদ্রীপক রচনা পাওয়া যাবে । তাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জর্জ কেনানের “প্রিপদেৱ মেঘ? গ্রন্থটি | 

মধ্যপন্থী উদারনৈতিক শাখার মনোভাবকে রেখাচিত্রের মতো প্রতিফলিত 
করে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের বহুদেশ ও অঞ্চলের প্রতি এবং বিশেষত ইউ এস 


১1 শ্রর্জ কেনান।' বিপদের মেঘ । আমেরিকার পর্রাষইর নাতির বর্তমান বাস্তবতা 
গুলি । বোস্টন, টুল; ব্রাউন এগ কো, ১৯৭৭, ২৩৪ পৃঃ । ' 


এস আর-এর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতির ব্যাপক প্রশ্নাবলীকে বিবেচনার মধ্যে 
নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এখানে চিত্রিত করা হয়েছে। শেষত, এসব 
অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কি কি স্বার্থ আছে ত! বলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং যে 
নীতিগুলি অনুস্থত হওয়া উচিত বলে লেখক বিশ্বাস করেন, তার রূপরেখা 
দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে । 

কিন্ত প্রথমেই লেখক সম্পর্কে একটি কথা। ব্যক্তি হিদাবে লেখকই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । লেখক স্বয়ংই বইটির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শনের ' 
অন্যতম কারণ। আমেরিকার বুর্জোয়৷ বৈদেশিক নীতির চিন্তাধারার গোষ্ঠীপতি, 
তথাকাঁখত “রাজনৈতিক বাস্তবতার গোষ্ঠীর অন্যতম বড় প্রতিনিখি, পররাষ্ট্র 
বিভাগে জর্জ কেনান বহুবিধ পদের অধিকারী ছিলেন, মস্কো ও বেলগ্রেডে 
রাষ্ট্রদুত ছিলেন, এবং “সোভিয়েত তত্ববিদ” হিসাবে প্রাঁসদ্ধিলাভ করেছেন। 
প্রন স্টনে ইনস্টিটিউট ফর এ্যাডভান,স্ড স্টাডিজের অধ্যাপক এবং ইউ এস 
এস আর সম্পর্কে গবেষণার জন্য ওয়াশিংটনে কেনান ইনৃস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা । 
তান বহু বই লিখেছেন। সেগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রাত নীতি 
নির্ধারণে সহায়তা করেছে, বা এসব সম্পর্কের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন। 
আমেরিকার রাষ্ট্রনীতাবিদ এবং পণ্ডিতদের প্রায়ই যা ঘটে থাকে, কেনানেরও ২ 
সেই চমকপ্রদ বিবর্তন ঘটেছিল। অন্যতম “সংযত রাখার” কমিউনিস্ট 
বিরোধী সরকারী তত্বের উৎসাহদানকারী ও সষ্টা থেকে তত্বের সমালোচকে 
তার বিবর্তন ঘটেছে । বইটির লেখকের এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক 
রেখাচিত্র । বইটির কেন্দ্রীয় বাণী হচ্ছে এই যে বিশাল, খুবই জটিল এবং তার 
লেখ! অনুসারে ভয়ানক বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিচালক শাক্তগাঁল 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং আমাদের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। 
সেটি হতে পারে পারমাণবিক বহুল পরিমাণে বৃদ্ধির ভিতর দিয়ে বা দু্ঘটনা- 
ক্রমে। বিশ্বকে বিপদাপন্ন করার ঝোড়ো মেঘ হিসেবে এই পরিস্থিতিকে 
কেনান বর্ণনা করেছেন। | 

এই ‘মেঘ জমাকে, সহজ্র সম্পর্কের প্রতি কিছু লোকের নেতিবাচক 
প্রক্রিয়াকে, যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র বিকাশের দ্রুত ও ভয়ঙ্করভাবে ধাবমান উধ্বগাঁতকে 
এবং আমেরিকার লোকেরা যাকে এতদিন উপহাস, করে এসেছে সেই. পুরানো . ১ 
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এীতিহাঁসক আর্তনাদ, “রাশিয়ানর। আসছে”-__এই আর্তনাদকে কেনান কিভাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন? 
এসব প্রশ্নে কেনানের মতের তি দেওয়ার আগে এ জোর দিয়ে 
বলা প্রয়োজন যে লেখক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক এবং বিশেষত 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কটিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির 
কেন্দ্রীয় সমস্যা! হিসাবে গণ্য করেন৷ 
এটা স্বাভাবিক যে মাকিন-সোভিয়েত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে যেয়ে 
কেনান দেতাতের নীতি নিয়েই আলোচনা করবেন । যদিও তিনি নিজেই 
শব্দটি সম্পর্কে সন্দিহান এবং এর সাফল্যের পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যাখ্যা হাজির 
করেন। তিনি স্বীকার করেন যে বহু লোকের কাছে “দেতাত” পোভিয়েত- 
আমেরিকার সম্পর্কে সাধারণ পরিবর্তনের তৎপর্য হন করে-_-সম্পর্কের মৌল 
পরিবর্তন ন্চিত করে, পূর্ববর্তী সব পর্যায়ের সাথে এর পার্থক্য বিচার 
করে। 
মহজ সম্পর্কের প্রতে কোনো কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর নোতবাচক 
মনোভাবের যুক্তিগুলো আলোচনা করে কেনান লিখেছেন যে এগুলো প্রধানত 
{ মনস্তাত্বক। দেঁতাতের প্রকৃত চেহারা সম্পর্কে আমেরিকার জনগণের উপলব্ধির 
ব্যথতা.থেকে জাত। এ হচ্ছে এক ধরনের আত্ম-প্রবঞ্চনা বা আত্ম-সম্মোহন । 
ইউ এন এস আর এবং ইউ এস এ কয়েকটি “নিরিষ্ট” বিষয়ে এবং “সীমিত” 
এলাকায় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে কিন্ত এই চুক্তির মধ্যে পড়ে না এমন কোনো 
বিষয় সম্পর্কে ইউ এস এস আর কোনো প্রতিশ্রুত দেয় নি। আমেরিকার 
কিছু লোক ঠিক করেছে যে এসব চুক্তির অর্থ হল এই যে ইউ এস এস আর 
কোনো দেশকে সাহায্য করবে না এবং এমন কি পুঁজিবাদী দেশে প্রচাঁলিত নীতি 
অনুসারে সোভিয়েত সমাজ পরিরচালনা শুরু করতে সম্মত হয়েছে । কেনান 
শিখেছেন এ ধরনের নীতিভ্রংশতাকে “নানা ধরনের কিন্ত বহু এবং কোলাহল- 
কারী গোষ্ঠী” সানন্দে সুযোগটিকে গ্রহণ করেছে । 
কেনান সঠিকভাবেই বলেন যে শাস্তি ও দেঁতাত্--এর ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনই 
৮ সাআ্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এবং জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে _ 
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নিযুক্ত জাতিনমূহকে আহর্জাতিকতাবাদী সহায়ত! ও সমর্থন কমানো বা নিয়ন্ত্রিত 
করার প্রতিশ্রুত দেয় নি। বিশেষ করে যখন “ইউ এস এস আর ও ইউ 
এস এর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কের মৌলিক নীতি” এই দলিলের ওপর . 
আলোচনা কেন্দ্রীভূত, তখন কেউই তার এই বক্তব্যের সাথে একমত হবেন না 
যে. দর সম্পর্ক হচ্ছে “সীমিত”। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে 
সোভিয়েত-বিরোধী উম্মস্ততার আবহাওয়ার মনস্তাত্বিক ভিত্তি যদি থেকেও 
থাকে (সেই টিত্তিটি আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ঠাণ্ডা যুদ্ধের বছরগুিলতে 
দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছে ), এই উন্মত্ততা একই সঙ্গে চিহ্নিত এবং শক্তিশালী 
এমন শক্তিগুলির স্বার্থের ওপর. নির্ভরশীল । কেনান তায় বই-এর অন্যান্য 
পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন যে প্রকৃতপক্ষে কোনো রাজনৈতিক শক্তিগুি দেতাতকে 
বাঁধা দিতে চাইছে--কন্ট্রা্ট ও মুনাফার অভিলাষী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, ইউ এস 
এস আর-এ সমাজতাস্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের স্বপ্ন যার] বহুদিন ধরে দেখছে সেই 
সামরিক ও অন্যান্য লোকেরা, দেইসব মানুষ যাদের. মূলধন হল কমিউনিস্ট- 
বিরোধিতা এবং শেষ নাতি িনিরনিরাডিউ জের হা নয 
কার । 

সন্মত পথ থেকে সরিয়ে কানাগাঁলতে বিপথচালিত করবার রাজনৈতিক শক্তিই 
শুধু নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে চিন্তার বিশ্যাসও যে কেউ খুঁজে পাবে। বেশ 
কয়েক যুগ ধরে, আমেরিকার শাসকশ্রেণী অন্তত তিনটি মেল সমস্যার সমাধান 
করতে পারে নি £ অস্ত্র প্রতিযোগিতার সমস্যা ; বাকি বিশ্বের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 
ভূমিকা ও গুরুত্বের,সঠিক মূল্যায়ন, বা ভিন্নভাবে বললে, প্যাক্স আমেরিকান বলে 
যা পরিচিত এবং উইশিয়াম ফুলব্রাইটের ভাষায় যা “ক্ষমতার, অহঙ্কার” 
তার মূল্য ; এবং শেষত, সমাজব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভাঁজ 
নির্ধারণের সমস্যা । . 

, সমস্যা তিনটি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্পর্কিত এবং কেনান বারবার এদিকে 
ফিরে আসছেন ও সমস্ত কোণ থেকে বিচার করছেন। অভ্যন্তরীণ অবস্থা 
বিশ্লেষণ করে তিনি শুরু করেন । তার মতে অভ্যন্তরীণ অবস্থাই বৈদেশিক নীতির 
- ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে সীমিত করেছে। কেনান লিখেছেন, প্রধান 
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নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান হচ্ছে সামরিক-শিল্পগোষ্ঠী, যার বাধিক বাজেট বহুদিন 
আগেই একশত বিলিয়ন ডলার সংখ্যা ছাপিয়ে গেছে, যেখানে সামরিক লোহা- 
লক্কড় কেনা হয় বছরে ৩০ বিলিয়নের অনেক বেশি, ভার সঙ্গে আরও ১০ 
বিলিয়ন যোগ করতে হবে, যেটি বিভিন্ন দেশে সাহায্য দেওয়া ও বিক্রয় করা হয়ে 
থাকে । বিরামহীনভাবে বেড়ে যাওয়া অস্ত্র বাজেটে বহুদিন আগে থেকেই, - 
জাতীয়-অর্থনৈতিক আসাক্তিতে পরিণত হয়েছে; এবং এটি সমাজে গভীর 
শিকড় গেড়েছে। এই ঘটনার দানবীয় বিকাশ শ্যায়সঙ্গত নয়। . 

কেনান বলেন, এটা বিশেষত এই কারণে অন্াষা যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সম্পর্কে তথাকাথিত ভীতি যা অস্ত্র প্রতিযোগিতার সমর্থকরা অজুহাত হিসেবে 
ব্যবহার করে, তা উদ্ভূত হয় কল্পনা থেকে, বাস্তবতা থেকে নয় । তিনি বলেন 
সোভিয়েত ভীতির রহস্য হচ্ছে “অতি-সরলীকৃত ও অতিশয়োক্তিপূর্ণ অন্যতম 
ভয়াবহ ছক” (পৃঃ ১২৪)। অধিকস্ত পুঁজিবাদী পত্র-পত্রিকা ও রক্ষণশীল 
রাজনীতিবিদরা অনবরত কানে ঢেলে যাচ্ছে পশ্চিমীরা সোভিয়েত সামরিক 
শক্তি সম্পর্কে সেগুলি বিশ্বাস করতে পারে না । কেনান লিখেছেন, তা যদি সত্যও 
হয় যে অস্ত্রশস্তরে যুক্তরাষ্র ইউ এন এস আর-এর পিছনে পড়ে যাচ্ছে, তার কারণ 
আমেরিকার নিঙ্ঞন্য হাতিয়ার নির্মাণের বে-হিসেবী বর্তমান ব্যয়বাহুল্যের চেয়ে, 
শাস্তির জন্য সোভিয়েত প্রচেষ্টার গতি ও ব্যাপকতার মধ্যে কম নিহিত । 
অন্তত আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নেই এবং লেখক 
সুনির্দিষ্ট ভাষায় বলেন যে অস্ত্রের জন্য অবিরাম ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের জোরদার, 
মুদ্রাস্থী,ত জনিত প্রভাব রয়েছে। ,. | 

. কেনান “প্রথম ব্যবহার”-এর নীতিকে লজ্জাজনক ও গভীরভাবে অনৈতিক 
বলে বর্ণনা করেছেন। এর প্রবক্তারা ভণ্ড এবং নিষ্ঠুর । তিনি লিখেছেন 
যে পুর ইয়োরোপের বিরুদ্ধে এসব অস্ত্রের প্রথম ব্যবহারের নীতিতে 
আস্থাশীলরা বোধহয় ভাবে ষে সেখানকার লোকেরা লব বুড়ো, শিশু, মাঁহলা । 
এদের অধকারসমূহের জন্যে পশ্চিমে এত বেশি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। 
এবং তাদের দুঃখ ব। বেদনার উপলব্ধি পুঁজিবাদী দুনিয়ার স্মগোত্রীয়দের 
তুলনায় অনেক কম । | 
'_ সোভিয়েত আক্রমণাত্বক মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে, কেনান বলেছেন, 


১০৬ 


“সাম্প্রতিক বহুরগুলিতে রাশিয়ানদের কোনো ভিয়েতনাম জানা নেই”, এটা 
এমন একটা সংযমের সাক্ষ্য যা আমেরিকানরা দাবি করতে পারে না। তান 
বলেন, কোরীয় যুদ্ধের সময় থেকেই আমের্বিকা-ন্যাটো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার - 
মোকাবিলা সোভিয়েত ইউনিয়নকে করতে হচ্ছে, সেই ব্যবস্থ। পশ্চিম 
- ইয়োরোপ, গ্রীস, তুরস্ক, ওকিনাওয়া, কোরিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য অংশে 
ক্ষেপণাস্ত্রের খাটি গেড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধিরে রেখেছে! সমস্ত 
মহাসাগরে আমেরিকার নৌবহরের বিশাল উপস্থিতির কথাও কেনান উল্লেখ 
করেছেন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে যুক্তরাষ্ট্র তথাকথিত বন্দী জাতি- 
সমূহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কাৰ্যত অন্থমোদন করেছে এবং কখনো বাতিল করেনি, 
যে সিদ্ধান্তগাঁল যুক্তরাষ্ট্র, রাশয়া ও পূর্ব ইয়োরোপের সর্বত্র কমিউনিস্ট 
শক্তিকে উচ্ছেদ করতে প্রতিশ্রুত। ইউ এস এস আর-এর সীমানায় বা তার 
কাছাকাছি দেশগুলির কাছে আমেরিকার অস্ত্র বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করে 
কেনান বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে একই আকারে ধরা যাক যদি মেক্সিকোর 
কাছে ইউ এস এস আর অস্ত্র বিক্রয় শুরু করে তাহলে কংগ্রেস সন্স্যরা কি 
বলবেন । এবং তিনি যোগ করেছেন, পশ্চিম জার্মানির প্রতিশোধকামী শক্তি- 
গুলির কথা কারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। “রাশিয়ানদের প্রতিক্রিয়া *- 
বোঝার জন্য পশ্চিমী পত্র-পাত্রকার স্মৃতিশক্কির চেয়ে তাদের স্মৃতি দীর্ঘতর 
একথা স্বীকার করতে হবে 1” 

তিনি শিখেছেন. “সাম্প্রতিক ইতিহাসের কিছু পিছ।ন যদি আমরা 
যাই এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন কি পরিমাণের অভাভ্তরীণ এবং বিশেষত 
অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সামাল দিচ্ছে “সটা যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সম্পূর্ণ নেতিবাচক, শক্রতামূলক ও সামরিক 
দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণকে ন্যায়সঙ্তত করবার উদ্দেশ্যে “বিশ্ব আধিপত্যের” জন্য 
সোভিয়েত প্রচেষ্টার জম্য আশঙ্কা হাজির করার পিছনে কোনো সারবস্তা পাওয়া 
যাবে না। কেনান বলেন. দেশের ভিতরে বৈদেশিক নীতির আরম্ভ | কিন্ত এটা 
এমন একটি শিক্ষা যা আমাদের দেশের বহু লোকের শিখতে দেরি হচ্ছে 1” 

যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির ভীত্তকে সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
{কিছুটা অস্পষ্টভাবে হলেও সেইসব আমোঁরকার রাজনীতাবিদদের সমীলোচনী। * 
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কেনান করেছেন যারা এখন “আমোরকার বিশ্ব” আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধরনে 
বিশ্বের স্বপ্ন দেখে, এবং যারা সমালোচনা = সাম্প্রতিক যুগের মোহভঙ্গকারী 
বাস্তবতা সত্বেও এখনও বিশ্বাস করে যে আমেরিকার পক্ষে যা শুভ বিশ্বের 
পক্ষেও তাই শুভ। | 

আমেরিকার সাংবাদিক লুই ক্রমফিল্ড একবার বলেছিলেন যে আমেরিকা- 
বাসীদের একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে তার; প্রতিটি বিদেশী জিনিসকেই 
আমোঁরকার মানদণ্ডে বিচার করে, তারা বিশ্বাস করে অন্যদের চেয়ে তারা 
ব্বষয়গুলো ভালে! বোঝে, তারা বেশি ধনী এবং সুতরাং বাকি বিশ্বের চেয়ে 
আরও ভালো ও আরও শক্তিশালী । ব্যক্তি-্বাতন্ত্যবাদ ও পশ্ুশক্তির উপাসনার 
সঙ্গে সঙ্গে এই “দৃষ্টিভার্গিপকে জনপ্রিয় করে, ভ্ঞনচেতনায় পুঁজিবাদ? 
প্রচারাভিযান সাত্াজ্যবাদী ধ্যান-ধারণাই শুধু মুদ্রিত করে নি ; সম্পূর্ণ উদাসীন 
ও লজ্জাহীনভাবে সেইসব আদিম “সত্যগুলি” “জোর যার মুলুক তার” ব্যবহার 
করেছে। পুরানো দিনের অসভ্য পশ্চিম দেশের ধারণাগাঁল উসৃকিয়ে 
তুলেছে, বন্ুগুণ বাড়িয়েছে ও দুষিত করেছে, এবং শেষপর্যন্ত আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে । | 

সরকারী নীতির পর্যায়ে উন্নীত এইসব সংস্কারগুলোর কেনান নিন্দা 
করেছেন। “যেসব আমেরিকাবাসী অন্য দেশের জনগণের চাহিদাগুলো 
িনিশ্চতভাবে জানার দাবি করে নিজেদের কাছে এ প্রশ্ন তাদের করা 
উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কি তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ, এতিহা ও চিন্তার 
অভ্যাসগুলো! সেইসব জাতির ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, যাদের 
কাছে এসবের মূল্য ও উপযোগিতা নেই”_(পৃঃ ৪৩)। 

বিশ্বের ঘটনা বিকাশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবের নির্দিষ্ট সীমা স্বীকার 
করার অন্থুরোধ করে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন “আমেরিকার বিশ্ব-নেতৃত্বের 
উৎসাহীরা” আরও বিনীত দৃষ্টিভঙ্গি যেন গ্রহণ করেন (পৃঃ ৪)। তিনি 
শিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তখনই আদর্শ হতে পারে যদি সে প্রথমেই অপরাধ, 
মুদ্রাস্ফীতি, বেকারী, অশ্লীল রচন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীলতা 
নিয়ন্ত্রিত করে নিজ্জের ঘরে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারে । 

কেনান এসব সম্পর্কে আগেই লিখেছেন এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে 
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দিলাদি আগে পুরোপুরি তোর করেছেন। বারবার ₹লা হলেও সত্যের 
সত্যতা কমে না। এট! বিস্ময়জনক নয় যে তিনি ভার নতুন বই-এর 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগুলো আবার . 
পরীক্ষা করছেন । 

পানামাকে পানামা খাল ফিরিয়ে দিতে, কিউবার সঙ্গে কুটনোতিক 
সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং সাধারণভাবে লাতিন আমেরিকাকে “একাকী 
ছেড়ে” দিতে কেনান পরামর্শ দিয়েছেন । কেনান মনে করেন যে আফ্রিকার 
সমস্যাবলীর “জবাব” যুক্তরাষ্ট্রের “কাছে নেই”। মৃলগতভাবে এগুলো 
আমেরিকার সমস্যা নয়, সুতরাং আমেরিকার উচিত হচ্ছে “বিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ 
রক্ষণশীলত।” বজায় রাখা” (পৃঃ, ৭৯)। জাপানকে বাদ দিলে এশিয়ায় যা 
হচ্ছে আমেরিকার প্রধান ক্ষেত্রে, সেখানে আমোরকার “কোন বড় স্বার্থ 
নেই” (পৃঃ ১২)। কেনান লিখেছেন, আর একটা. বিশেষ বিপজ্জনক বস্ত 
হচ্ছে ষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
অন্য কথায়, সোভিয়েত-আমেরিকা৷ সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনকে আমেরিকার 
স্বার্থ এগিয়ে নেওয়ার, সোভিয়েত স্বার্থকে কমিয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহার করব । এ ধরনের প্রস্তাবকে অনুমোদন না করবার শক্তিশালী ভাষা 
খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য” (পৃঃ ১০৬)। 

ভান লিখেছেন, আমেরিকায় অবশ্যই সেই ধরনের লোক আছে, 
যার! এখনও স্বপ্র দেখে__বিস্ময়করভাবে পুরনো ধরনের স্বপ্ন-যা ঠিক বেশ 
কয়েকষুগ আগের স্বপ্ন; কিন্তু আমেরিকা! যাঁদ সর্বনাশ এড়াতে চায় এবং 
লেখকের বর্ণনা অন্নুারে সোভিয়েত ও আমেরিকার সম্পর্কের বিশাল গঠনমূলক 
সম্তাবনাগুলো তারা উপলব্ধি করতে চায়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে চীনকে লাগানোর চেষ্টা করার চেয়ে তার সঙ্গে আরও দৃঢ় 
ইতিবাচক পথে সম্পর্ককে উন্নত করাই ভাল হবে । : 

সোভিয়েত-আমেরিকার সম্পর্বগ্ুলোই কেনানের বই-এর মুল বিষয়বস্ত ৷ 
তার পরামর্শ হচ্ছে যে এগুলো গভীর রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করা 
উচচিত-_যাঁদও তার একটা গৌণ সামরিক দিক আছে। 

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, “সোভিয়েত শক্তি উচ্ছেদ” বা (রাষ্ট্রপতির 


জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্তপরামর্শদাতার ধারণার সঙ্গে গুপ্ত কলহের মত শানায়)? 
তার প্রকৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো” যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ্য. হতে পারে 
১ না। স্বীয় সমস্যার গোলকধাধা থেকে বেরিয়ে আসার পথ সন্ধানের, কঠিন 
কাজের মোকাবিলা করতে এবং দেশের ভিতরে এমন একটা অবস্থার সি 
কর! যাতে-আমেরিকাবাসীর! নিজেদের খুশি বলে মনে করতে পারে-এর 
মুখোমুখী হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বলা যায়, তার 
ধ্বংস বা অন্যাকছুতে পরিণত করাটা কাজ নয়, তার পাশাপাশি বাস করার 
পথ বের করা এবং ভার, সঙ্গে কারবার করাটাই কাজ । সে আমাদের 
সামনের বিপদ না বাড়িয়ে কমানোর কাজ করবে । 

৪ বিৰ্বীতকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন সমাজভাা্তিক বাবস্থার 
উচ্ছেদ, অন্তর্ঘাত বা ধ্বংস সাধন সম্পর্কে সামাজ্যবাদী ' ধারণা নিন্দিত 
হচ্ছে । সম্ভবত এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে সারবান তবুও কেনানের 
দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সবচেয়ে কম যুক্তি দেওয়া হয়। এই সব প্রশ্নে পরস্পর 
বিরোধিতা, দ্বন্ব নানা দ্বিধা আক্ষরিক অর্থে তার বই-এর প্রতিপাতায় দেখা 
যাবে। 

একদিকে কেনান সমাজতান্ত্রক দেশগুলো, বিল 
আরকে আস্তর্জাতিক জীবনের প্রকৃত শরিক হিসাবে গণ্য করার পক্ষপাতী । 
যুক্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্যনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের 
তান তীব্র িরোধী। তার যুক্তিগুলোর সংক্ষেপ করলে দাড়ায় এ রকম £ 
বাশিঙ্লোর মাধামে রাজনৈতিক সুবিধালাভের ধারণাটির আন্রমানিক ভিত্তি 
হচ্ছে এই যে অর্থনৈতিক বা আর্থিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের কোন 
প্রয়োজন নেই ।- কেনানের মতে এটা একটা অত্যন্ত ভুল ধারণা | , অধিকস্ত, 
এ অবস্থানের অর্থ এই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য করে 
যুক্তরাষ্ট্র মহৎ মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে, সেজন্য অপর পক্ষকে পণ্যের 
বাজার দর ও রাজনৈতিক মুল্যও দেওয়া' উচিত ।: সমস্যাটির প্রতি এই 
ৃষ্টিভঙ্গিকে কেনান ভুল ও অবাস্তব বলে বর্ণনা করেন । 

জাকাত বুদ ব্যাপক সমর্থন ও ব্যবহার করবার যে আশ! 
| ্রেস্ডেটের বর্তমান প্রশাসনের উচ্চ পদাখিকারী ব্যাভিরা পোষণ করেন 


৯০৭ 


তিনি সেটিও বাতিল করেছেন | তিনি লিখেছেন যে মাঝে মাঝে যুক্তরাষ্ট্র 
এমন কি যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রগত্তির বিনিময়ে বিক্ষুদের বক্তব্যকে 
মার্কন-সোভিয়েত সম্পর্কের চূড়ান্ত কষ্টিপাথর হিসেবে ব্যবহার করার জন্য 
আবেদন শোনা যায়। 

তিনি সঠিকভাবে মন্তব্য করেছেন, একটি বিষয় ছাড়া “সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কাছে সমস্যাটি তত বড় নয়, যতটা আমেরিকার পত্র-পত্রিকা 
আমাদের বিশ্বাস করাতে চায়” (পৃঃ ১৮৪)। দ্বিতীয়ত, এইসব বিক্ষু্ধদের 
অনেকেই “প্রায়ই আত্তর্জাতিক সম্পর্কের বিচারে নিতাত্তই ছেলেমানুষ” 
(পুঃ ২২৬)। তৃতীয়ত, কেনান্‌ লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থের জন্য বা বিশ্ব- 
শাস্তির জন্য কোন রকম উদ্বেগ এইসব ঘুরে-বেড়ীনো বিক্ষুন্ধদের মধ্যে 
দেখা যায় না অথচ সেইসব বিক্ষুব্দের পায়ের কাছে প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী 
কংগ্রেস সদস্যদের বসে থাকতে দেখা খুবই বেদনাদায়ক । অবশেষে তিনি 
বলেন, সংক্ষেপে বিক্ষুব্দের প্রতি সমর্থন হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের সমস্যাবলী মোকাবিলায় বাধা (পৃঃ ২১৮)। 


কেনানের এসব বিবৃত্তি পড়ে একথা সহজেই মনে আসে যে এসবের 


অনেকগুলোই বিষয়টিতে সোজাসুজি এসে পড়ে । আরও বিস্ময়কর হচ্ছে, 
পূর্বের পাতার বক্তব্যগাঁলর মধ্যে স্বাবরোিতা চোখে পড়ে । ( বিক্ষুব্ধদের 
দিয়ে আলোচনা করে, কেনান ঘোষণ। করেন যে যতাঁদিন পর্যস্ত এ অবস্থাগুলো 
বজায় থাকে “যার কথা মস্কোর বিদেশী পত্রপাত্রকার লোকজনকে স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া হয়, ততদিন সোভিয়েত আমেরিকার সম্পর্ক একটা সীমানায় 
আটকে থাকবে, যার বাইরে বিকশিত হতে পারবে না” (?1) 1 

একইভাবে, নীতিগতভাবে অস্ত্র প্রতিষোগিতাকে নিন্দা করে, কেনান 
ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম ইয়োরোপে মজুত ন্যাটো বাহিনী স্থায়িত্বদানকারীর 
ভূমিকা! পালন করে । আবার, সহজ-সম্পর্কের তাৎপর্যকেও ছোট করে দেখাতেও 
চান তিনি। প্রাথসিক যুক্তি ও ঘটনা যা তিনি নিজেই যোগান দিয়েছেন, 
- তার বিরোধিত' করে, তিন যুক্তরাষ্ট্রীয় বিদেশ নীতির শাত্তি-অভিলাষী 
লাগাতার ভূমিকা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। তানি আমাদের 
বিশ্বাস করাতে চান যে ট্রেতাত পঞ্চাশের গোড়ার দিকে ঠা যুদ্ধের কাসটি 


৯0৮ * 


সি 


ছাড়া আমেরিকার দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত নীতির লক্ষ্য ছাড়িয়ে যায় না। একই 
সঙ্গে দেরী করে হলেও আক্রমণাত্মক যুক্তরাষ্ট্রীয়.পররাষ্ট্রনীতে গঠনে তার নিজস্ব 
ভূমিকা তান অস্বীকার করার চেষ্টা করেন।. তিনি একথা ঘোষণা করেন ফে 
তিনি ব্যক্তিগতগ্তাবে এ ধরনের নীতির সক্রিয় বিরোধী ছিলেন । 

, যাইহোক, আমোরকা-সোভিয়েত সম্পর্কের ইতিহাসের সঙ্গে যার 
পরিচয় আছে সেও জানে যে যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির সমগ্র যুদ্ধোত্তর কালের . 
রণনীতি ছিল শক্তি প্রয়োগ করার ভয় দেখনো। 

কমিউনিজমকে “সংযত করা” এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণের “যুক্ত 
করার” তত্ব থেকে আরম্ভ করে “নমনীয়ভাবে সাড়া দেওয়া” ও “সেতু নির্মাণের” 
মধ্যে দিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত বর্তমান “মানবিক অখিকারের অভিযান” 
এইসব যুদ্ধোত্তর [বদেশনীতির তত্বের একমাত্র লক্ষ্য-_তাহল সমাজ্জতন্ত্রকে 
ধ্বংস করা, সমাজতাস্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বাসিয়ে দেওয়া । 

এ ধরনের নীতি নির্ধারণে কেনানের ভুমিকা নিরূপণ প্রসঙ্গে একথাই বলা 
যায় যে কোন সোভিয়েত কূটনীতিবিদ নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা যুদ্ধের অন্যতম তত্ব 
“সংযত রাখার” তত্ব হাজির করেন নি । জর্জ কেনানই তার অষ্টা ছিলেন। 
এই নীতির ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য কেনান ঠাণ্ডা যুদ্ধ আরম্ভ করার দায়িত্ব 
সোিয়েত ইউনিয়নের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করেছেন। 
৷ আমেরিকার এঁতিহাসিক সি. ল্যাস্ক আমাদের বলেন, উপরোক্ত কান্ত 
করতে গিয়ে কেনান ঠাণ্ডা যুদ্ধের ইতিহাস-রচনার ০০৪০৪ 
করেন । 

পরবর্তীকালে কেনান এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন । 
কার্যত, তার বইতেও তিনি এটা স্বীকার করেন-__এখন নতুন কেনান পুরনো 
কেনানের বিরুদ্ধে যুক্তি হাজির করেছেন । 

তবুও যখন আমরা বিপদের মেঘ বইটি পড়ি তখন একথা না +চস্তা 
করে পারি না যে বেশ কয়েক যুগ ধরে কয়েকজন প্রেসিডেন্টসহ আমেরিকার 
খ্যাতনামা. রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ এবং জন নেতাদের ঘোষণাগুলিকে হয় অতিমাত্রায় 
জাহির করা হয়েছে অথবা! বিরোধিতা করা হয়েছে । 

সরকারীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের খুব বেশি লোক এখন আর “মাফিন বিশ্বের 
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ধারণার কথ! ঘোষণা করে না। কিন্ত এখনও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও শাক্ত 
“এই বেপরোয়া ভাবনা দিয়েই তাদের বাস্তব কাজকারবার নির্ধারণ করে । 

সামরিক পদ্ধাততে বা অন্য নানাবিধ পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রক ব্যবস্থাকে 
উচ্ছেদের ধারণা বেশি বেশি সংখ্যক আমেরিকার ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ্র! 
আজ পরিত্যাগ করেছেন। তবুও আগ্রও যুক্তরাষ্ট্রে বেশ বহুসংখ্যক প্রভাবশীল 
লোকজন আছে যারা পশ্চিমী ধারণা অনুসারে সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
ও জীবনধারার সহ সমাজতাস্ত্রিক' ছনিয়ার সমান ও ‘ন্যায়সঙ্গত’ অস্তিত্ব 
অস্বীকার করে। 

কেনানের %পিপদেৱ a EEE RS EOE TET 
বা মতলব অনুসারে আমেরিকাবাসীদের সমাজের পুরোনো ও গভীরে নিহিত 
রোগের বহুবিধ উপসর্গ লেখক প্রকাশ করেছেন। তাই শুধু শুধুই আমেরিকার 
বিদেশ-নীতির চিন্তানায়কদের অন্যতম. পিতৃপুরুষ অধ্যাপক এইচ জে মরগেন- 
দাও-এর বক্তব্যকে স্মরণ করা হয়েছে : “কেউ যদি এক বাক্যে আমোঁরকার 
বিদেশনীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে চায়, সে বঙ্গতে পারে যে বিগত 'যুগ. বা 
সেইকাল ধরে এই নীতি বুদ্ধির পুঁজ নিয়ে বর্তমান রয়েছে যা ১৯৪৭ সালের 
রসস্তকালের বিখ্যাত ১৫ সপ্তাহের মধ্যে যা সংগৃহীত হয়েছিল । এই সময়ে সংযত 
রাখার নীতি, ট্রম্যান তত্ব, এবং মার্শাল প্র্যানের মধ্য দিয়ে নতুন আমেরিকার 
বিদেশনীতি রূপ লাভ করেছে । এই পুজি এখন প্রায় নিঃশেতিত** এই 
নীতিগুলো হয়ে পড়েছে সেকেলে । একটা ভিন্ন যুগের বিষয়াবলী সফলভাবে 
মোকাবিলায় সক্ষম নতুন নীতি নির্ধারণে যুক্তরাষ্ট্র সক্ষম হয় নি ৷ 

এ কথাগুলি নয় বছর আগে লেখা হয়েছিলো । তারপর, থেকে অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে! দেঁতাতের নীতি আন্তর্জাতিক জীবনে এসেছে, অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে । .কিস্ত টেঁতাতের নীতির ওপর আক্রমণ, 
, জোর করে ঘটনার গতি তীব্রভাবে. ঘুরিয়ে, দেওয়ার. নানা চেষ্টায় একটা কথাই 
স্পষ্ট হয় যে-মর্গেনদাও যে চিন্তা প্রকাশ.করেছেন ভার কোন ছাপই কমে. নি। . 
একমাত্র বিকল্প হচ্ছে রাজ্জনৈতিক বাস্তবতাকে মোকাবিলা করা, বাস্তববাদী 


হওয়া । *, < 


প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও দয়ন-পীড়ন বন্ধ কর! 


সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে চিঠি 


প্রিয়, কমরেডস্‌, 

তিউনিশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে বে-আইনী 
হয়। এ এমন একটি পার্টি যার হূল দেশের জাতীয় এবং শ্রমজীবী মানুষের 
আন্দোলনের মধ্যে নিহিত রয়েছে; কারণ এই পার্ট আন্দোলনের সামাজিক 
মর্মবস্তর বিকাশে তার অবদান রেখেছে, জ্ঞাভীয় আন্দোলনের প্রত্যেকটি 
লড়াইয়ে সে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেছে । এই পার্টি শ্রমজীবী মানুষের 
গর্ভীরতম আকাতক্ষাকে ভাষা দিয়েছে এবং বছ বছর ধরে আইন সম্মত সংগঠন 
হিসেবে স্বাধীন তিউনিশিয়ার রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় ছিল] এ 
নিষেধাজ্ঞা িতউানাশয়ার পার্টির পত্রপত্রিকার উপরও বলবৎ হয় এবং সক্রিয় 
পার্টি সদসাদের উপর দমনমূলক বাবস্থা নেমে আসে । 


১১৭৮এর ১২ই ভাহুয়ারিতে পার্টির বে-আইনী অবস্থার পনেরো বছর পূর্ণ 
হল, এই সময়ের মধ্যে আমাদের দেশে গণতাস্ত্রিক স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে, 
এবং অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরও আঘাত হানা হয়েছে, যেমন 
সম্প্রতি জনসাধারণকে নৈতিক বিশ্বাসের জন্যও শাত্তি দেওয়া হচ্ছে। 


সমস্ত অস্থবিধা সত্বেও তিউনিশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি জনসাধারণের 
আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যে সেখানে গণতন্ত্র ও প্রগতির লড়াই বন্ধ করেনি। 
এসব সত্বেও এখন বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্নযুখী ধারা ‘নিযে রাজনৈতিক ও 
ট্রেড ইউনিয়নের সব শক্তি একত্রে মিলে সাধারণ গণতান্ত্রক লক্ষ্যকে সমর্থন 
জানাচ্ছে। আমাদের পার্টি ভ্রাতৃপ্রতিম কিউানস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলি, 
সমস্ত জাতীয়মাক্তি আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রক মতামতের প্রতি গত 
পনেরো বছর ধরে যে, তিউনিশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করে রাখা 
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হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান জানিয়েছে । পার্টির দাবিগুলির 
মধ্যে রয়েছে £ . 

-_তিউনিশিয়া কমিউনিস্ট পার্ট ও ভার পত্রপাত্রকার উপর থেকে 
নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর । | 

_-তিউনিশিয়ার সংবিধানে স্বীকৃত অখিকার ও স্বাধীনতা! পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
কর এবং সেগুলিকে কার্যকর কর । ' 

__সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকারের প্রতি এবং সমস্ত রকম প্রচলিত গণতান্ত্রিক 
মতামতের প্রতি মর্যাদা দাও | . 

_-সমক্ত রকম দমনমূলক ব্যবস্থার অবসান কর। 

সাধারণভাবে সমস্ত রকম রাজনৈতিক বন্দীদের যুক্তি চাই এবং নির্বাসন 
থেকে সবাইকে ফিরিয়ে আনা হউক ।ং 

সমস্ত সাআজ্যবাদ-বিরোধী, গণতান্ত্রক ও শাত্মিকামী শাক্তগুালর 
আন্তর্জাতিক সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিউনিশিয়ার কাঁমউনিস্ট পার্টি 
বৈধতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং িউনিশিয়াতে সমস্ত ব্যক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতার 
প্রতি মর্ধাদাদানের জন্যে যে-আস্তর্জাত্তিক প্রচার আন্দোলন চালিয়েছে সে জন্যে 
এসব শক্ধিগুলির সমর্থনের উপর নির্ভর করে । . 

HA তিউনিশিয্াৱ কমিউনিস্ট পাৰ্টি ৷ 
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প্রাগে আন্তর্জাতিক তত্বগত আলোচনা সভা 


ডবজিউ এম আৱ-এর উদ্যোগে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সম্পর্কে প্রাগে একটি তাত্বিক আলোচনা সভা অন্নুষ্ঠিত 
হয়। “সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তব ছিল লেনিনবাদ এবং লাতিন 
আমেরিকার ' দেশগুলিতে ও ক্যারাবিয়ান উপসাগরীয় অঞ্চলে বিপ্রবী 
আন্দোলনের সমস্যা 1” F bl 

রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বক্তারা নিয্নলিখিত বিষয়- . 
গুলো বিশ্লেষণ করেন-_বর্তমান লাতিন আমেরিকায় বিশ্ববিপ্রবী প্রক্রিয়ার 
লেনিনীয় তত্বের তাৎপর্য, গণতান্ত্রিক শাক্তগুলির এক্যের স্বার্থে লাতিন 
আমোঁরিকার কমিউনিস্ট্দের সংগ্রামে লেনিনের ভাবধারার গুরুত্ব, দেতাত ও 
সামাজিক প্রগতির আস্তঃ সম্পর্কে, কিউবার বিপ্রবের তাৎপর্য, ফ্যাসিবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও সমাজতস্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে কমিউনিস্ট 
পার্টিগুলোর রণনীতি ও রণকৌশল এবং বিপ্লবী প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক 
' শক্তির অবস্থান ইত্যাদি। বর্তমান লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা সম্পর্কে 
বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মতামতগুলোও এ সভায় সমালোচিত হয়। 

আলোচনা সভায় নিম্নীলিখিত ব্যক্তি অংশ নিনয়েছিলেন। জুলীয় 
লেবোর্ড, আর্জোপ্টিনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ; লুই পাদিল্লা, 
বলিভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ; জোস সোয়ারেজ, 
ব্রাজিলিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্ধনির্বাহক কমিটির বিকল্প সদস্য ; 
হুগোফ্যাজিও, চিলির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ; এ্যালভারে 
মসবকিউয়েরা, কলোশ্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কনিটির সদস্য ; ম্যানুয়েল 
মেনেনডাজ, কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ; সিণ্টন 
প্যারাডেস, হওুরাসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক 
কমিশনের সদস্য ; গারসিয়! ম্যানণ্ডেপ্জ, ম্যাঁক্সিকান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদস্য ; ফেলিক্স ডিক্সন, পানামার পিপল্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
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বিকল্প সদস্য ; কারলস্‌ হুনেজ এযানাভাইট্, পেরুভিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ;-জ্যামি ব্যারিয়র, সাভারের কমিউনিস্ট পার্টির 


সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ; সেরগিয় সিয়েরা, উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় . 


কমিটির সদস্য ; জেরোনিমো ক্যারেরা, ভেনেজুয়েলার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদস্য । আলোচনা সভাটিতে চেকোল্পোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রতিনিধি লেভিল্নাভ দভারক এবং ভ্লাদিমির ভারনা উপস্থিতত ছিলেন; 
প্যারাগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, হুগো কম্পোস, এস ইউ 
পিজি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সমাজ বিজ্ঞান আকাদেমির কেন্দ্রীয়' আস্তর্জাতিক 
শ্রমিক আন্দোলনের সংস্থার শিক্ষক রি ক্যাসেলিজও আলোচনা সভায় উপস্থিত 
ছিলেন । এই আলোচনা সভার বিষয়বস্ত পিস এ্যাণ্ড সোশ্যালিজম ইণ্টার- 
স্যাশনাল পাবিসার্স কর্তৃক ১৯৭৮ সালে রুশ ও স্পেনীয় ভাষায় প্রকাশ করা 
হবে। 


১ 


ডাব্লিউ এম আার-এর বাৎসরিক ঘটন। 


এম পি আব্র-_মঙ্গোলিয়ান পিপল্স রেভলিউশনাি পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি (১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরে ) বিশ্ব-মার্কসবাদের পর্যালোচনার বিংশত্তিতয় 
বাষিকী অনুষ্ঠান উদ্যাপনের "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তে মঙ্গোলিয়ার 
কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য শ্রমজ্জীবী মানুষের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় 
আস্তত্জাত্তিকতাবাদের আদর্শগত শিক্ষা এবং বুর্জোয়া আদর্শবাদ ও সুবিধা- 
বাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের ব্যাপারে পত্রিকাটির মুখ্য ভূমিকার উপ্‌র 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সিদ্ধান্তে পার্টির ব্যাপক কাজ এবং ' দেশের 
মধ্যে ডব্লিউ এম আব্র-এর প্রচার এবং এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়- 
বস্তুর ব্যবহারের কথ! বিচার-বিবেচনা কর হয়। মঙ্গোলিয়ান পিপল্স 
রেভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদিত এই উদ্যাপন স্বচীতে 
পাঠকদের দিবস, তাত্বিক সম্মেলন, বেতার ও টেলিভিশন প্রচার এবং পত্রিকাটিতে 
আলোচিত বিষয়ের উপর সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষার আয়োজন থাকবে । 
ভ্রাতৃত্বমূলক পাটিগুলোর যৌথ প্রকাশন বাকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মারক 
ডাক টিকিট ও খাম প্রকাশ কর! হবে এবং প্রদর্শনী ও জনলভার ব্যবস্থা করা 
হবে ॥ 
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বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া এবং সংস্কার* 
মুৱি ক্রাসিন 


“ষংস্কার-_এই ধারণাটি নিঃসন্দেহে “বিপ্লব_এই ধাবণার বিপরীত ৷ 
এই বৈপরীত্য বুঝতে না পারলে, ছু-টি ধারণার বিভাজনকারী রেখাটি ধরতে 
না পারলে এঁতিছাসিক আলোচনায় খুব মারাত্মক ভুলের স্থ্টি হয়। তবে 
এই বৈপরীত্য কোনো চুড়ান্ত বিষয় নয় অথবা এই সীমারেখা কোনো জড় 
ব্যাপার নয়। এরা জীবস্ত এবং পরিবর্তনশীল এবং প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর 
সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে 1৮ _ভি:আই লেনিন 


ইতিহাসে ছু-ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের নজির আছে £ সামাজিক 
বিপ্লব এবং সামাজিক সংস্কার। সামাজিক বিপ্রব সব সময়েই পুরানো 
সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে এবং মৌলিক পরিবর্তনে 
সক্ষম এমন এক নতুন ব্যবস্থার সুচনা করে। অপর দিকে সামাজিক সংস্কার 
পুরানো সামাজিক ব্যবস্থার 0 রিনি রিনি 
সাধনে প্রবৃত্ত হয়। 

এখন এই ছু-ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে কোন পথ গ্রহণ করা 
. হবে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কই বা কি-_ আদর্শগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
তীব্র সংগ্রাম চলাকালে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে থাকে । মার্কসবাদী- 
লেনিনবাদী পার্টিশুলো৷ এই প্রশ্ন দেখা দিলে সদা-সর্বদা একদিকে সুবিধাবাদী 
সংস্কারের ঝেণক এবং অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদী বিপ্রবীপনার বিরুদ্ধে দ্বি-মুখী 
আক্রমণ চালিয়ে এসেছে । 

সংস্কারবাদীরা ছু-প্রকারের সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে যে মৌলিক 
পার্থক্য রয়েছে তা বুঝতে চায় না এবং সংস্কারের মোহে পড়ে বিপ্লব গুলিয়ে 


৯ এস. চি. পি, ফেব্রুয়ারি ৯৯৭৮ থেকে গৃহীত । 
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ফেলে । অন্যদিকে নৈরাজ্যবাদীরা আবার এই ছু-ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের 
মধ্যে এক ছূর্ভেছ্ক দেওয়াল তুলে 'দিয়ে যে কোনো সামাজিক সংস্কারকেই, 
বাতিল করে দেয়। অথচ এই ছুই চরমপন্থীগোষ্ঠীর মধ্যে আপাত-বিরোধ 
থাকা সত্বেও এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে দুটি আস্তযু্ত পথের 
যান্ত্িকতাঁবে বিরোধিতা করলেও, একটি বিষয়ে এদের মতের মিল রয়েছে; 
তা হল এীতহাপিক অগ্রগতির দ্বান্বিক চরিত্র এরা উভয়েই অস্বীকার করে। 


বিশ্নবের ডূমিক। বা “সেফটি ভালব?? 


রাষ্ট্র এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের সম্ভাবনার আলোকে লেনিন সংস্কারের 
মূল্যায়ন করেছেন । এ সম্পপ্কত সুবিখ্যাত সূত্রটির সারকথা হচ্ছে £ সংস্কার 
গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে উপজাত। এমন কি যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি 
গণ-সংগ্রামের ফলে সংস্কার সাধিত হয় না সেক্ষেত্রেও গণ-সংগ্রাম প্রতিরোধ 
করার জন্যে শাসকশ্রেণী যে নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার একটি সংস্কার, 
অর্থাৎ সংস্কারের আদত উদ্দেশ্য গণ-সংগ্রাম প্রতিরোধ করা। সামাজিক- 
রাজনৈতিক উত্তেজনা যাতে বিপ্লবের 'আকার না নিতে পারে সেই কারণে 
সেফটি ভালব খুলে রাখার মতো কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। 
লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ হচ্ছে সংস্কারকে নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 
নস্যাৎ করা নয় এবং শোধনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে চূড়াস্ত বলে গ্রহণ করাও 
নয়! লোঁননীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী গণ-বৈপ্রবিক আন্দোলনের লক্ষ্যের 
দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কারকে বিচার কর! হয় । 
এতে লক্ষ্যের স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং সর্বাপেক্ষা অনুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক সংস্কারনমূহকে এমনভাবে সঞ্জীবিত করা 
হয়েছে যাতে তারা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কাঙ্জে লাগতে পারে । সুতরাং 
একদিকে “লক্ষ্য কিছু নয়, আন্দোলনই সব” সমেত সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে 
এবং অন্যদিকে চুড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে বামমাগাঁ চরমপন্থীদের অবাস্তব কথা-বার্তা 
কিন্তু কার্ষকালে লক্ষ্য পূরণের জন্যে সংগ্রাম পরিচালনায় ব্যর্থতা যা সংস্কার 
>. জাখান এবং আন্তর্জাতিক সোস্তাপ-ডেমোক্রাির সংস্কারপন্থণ গোষ্ঠীর নেতা এডুয়ার্ড ' 
বার্নাস্টন ( ১৮১০ ১৯৩২ ) এই প্রবচনটি ব্যবহার করেছিলেন । 


১১৭ 
শান্ত 


থেকে সুবিধাবাদকেই জন্ম দিয়ে থাকে__এ দুই ঝৌকের বিরুদ্ধে আদর্শগত এবং 
রাজনৈতিকভাবে দ্বি-মুখী সংগ্রাম সংগঠিত করার তাৎপর্য এখানেই । 
গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্প্রনারিত করার সম্ভাবনার ওপর সংস্কার- 
“সমূহের মূল্যায়ন নির্ভরশীল বলে লেনিন যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তা যুক্তি 
সম্মত ৷ 
যখন গণ-আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো নিশ্চিত লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে না এবং রাঙ্গনৈতিক জীবন স্বাভাবিক খাতে বয়ে চলেছে, সেই সময 
সামাজিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে দেশের শাসকশ্রেণী এবং তার অগ্রবর্তী 
বাহিনীর রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রকাশ পায়, এই সময়কে লেনিন “সংস্কারের 
যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন! এই সময় চলাকালেও বিপ্লবীরা সংস্কারকে 
চূড়ান্ত বলে ধরে নেয় না। অবশ্য কোনো সামাজিক সংস্কার আংশিকভাবে 
হলেও, জনগণের জীবনের কিছুটা উপকারে লাগালেই তার একটা স্বাধীন 
মূল্য আছে। যদিও তার রাজনৈতিক ফলাফল কী দ্রাড়াবে তা চিন্তার 
বিষয় । কোনো! সংস্কার ষাঁদ বিপ্রকীশ্রেণীগুলোকে বিভক্ত করে ফেলে, তাদের 
শ্রেণী চেতনা নষ্ট করে দেয় এবং শ্রেণী সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনে 
তবে সমাজের ওপর সেই সংস্কার পশ্চাৎমুখী প্রভাব ফেলবে। শাসকশ্রেণী 
এই ধরনের সংস্কার করারই পক্ষে । শাসকশ্রেণীর সংস্কারের পেছনে যে 
বিভিন্ন ধরনের “ষড়যন্ত্র” থাকে সে সম্পর্কে বলার সময় লেনিন এই বিষয়টির 
প্রাঁত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
কিন্ত এ ব্যাপারে কঠোর নেতিবাচক মনোভাব নেওয়ার কোনো 
যুক্তি নেই। লেনিনের বক্তব্য অনুযায়ী “যে সমস্ত সংস্কার নিঃসন্দেহে 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বার্থের অনুকূলে, যার দ্বারা স্বাধীনতা, শ্রেণী সচেতনত! 
এবং সর্বহারার সংগ্রামী ক্ষমতা নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পায়”ং সেগুলোকে সামনে 
এগিয়ে এনে বিপ্লবী অগ্রবাহিনীই এই সব ষড়যন্ত্র অকেজো করতে পারে । 
বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের সম্ভাবনাপূর্ণ কোনো সঙ্কট মুহুর্তে সংস্কারের চারত্র ভিন্ন 
হয়। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে 'সংস্কারের 
যুগের” পরে এই ঘটনা ঘটেছিল । আসন্ন বিপ্লবের ধুয়া তুলে ‘বাম’ কট্টরপন্থীরা 
২. ভি আই লেনন__কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৯শ খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠা ৷ 
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গণতান্ত্রিক দাঁবসমূহ নিয়ে সমস্ত আন্দোলন বাঁতল করার প্রস্তাব টদয়োঁছল। 
লেনিন সরাসরি এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান. করেছিলেন । এই অবস্থায় গণতান্ত্রিক 
জখিকারের আন্দোলন বাল ফরা ভে! দূরের কথা তাকে নতুন রাজনৈতিক 
_ পথে প্রবাহিত করতে হবে? ঘে ব্যাপকঘশাল গণ বৈপ্লবিক আন্দোলন চলেছে 
গণতাস্্বক অধিকারের আন্দোলনকে ভার অঙ্গ করে তূলভে হবে? 
কে. কাউটস্কির শোধনধাদকে সমালোচনা করার সময় “বামপন্থীরা” ভুল 
অবস্থান থেকে একে দেখেছে । লেনিন লিখেছেন, কাউটস্কিবাদের ভুল এখানেই 
যে কাউটস্কি ভবিষ্যতে, অর্থাৎ সামাজিক বিপ্রবেত্র সময় এই সঠিক গণতান্ত্রিক দাবি 
না তুলে অতীতে অর্থ, শান্তিপূর্ণ পুঁঞ্িবাদের যুগে তুলেছিলেন অন্যভাবে 
বলতে গেলে এঁতিহাসিক পরিস্থিতিতে যে গভীর গুণগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল 
তা বুঝতে না পারার ফলে কাউটস্কি একই অবস্থান থেকে যা “সংস্কারের যুগে” 
গ্রহণীয় ছিল, সেই অবস্থান থেকে গণভান্ত্রক পরিবর্তনকে দেখেছিলেন অথচ 
সেই সময় পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম রাজনৈতিক সংগ্রামে পাঁরণত হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং অগ্রবর্তী শ্রেণীর শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তনের 
সংগ্রাম ছিল একটি স্বাধীন সংগ্রাম । কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল । 
লেনিন লিখেছিলেন যে পুঁজিবাদের সক্কটজ্রনক পরিস্থিতিতে “প্রধান, প্রধান 
দাঁব নিয়ে সর্বনিয় কার্যস্ুচী* -র ওপর যে কোনো ঘথার্থ সংগ্রাম থেকে সমাজতন্ত্রের 
জন্যে সংগ্রাম স্থাস্ট হবে * 
এই বিবৃতিতে ‘প্রধান প্রধান দাবি’র ওপর গুরুত্ব আরোপ ধিশেষভাবে. দৃষ্টি 


৩. কে. কাউটস্কি_জার্মান এবং আন্তর্জাতিক সোশ্টাল-ডেমোক্রাসির একজন নেতা এবং 
তাত্বিক, যিনি মুখে মার্কসবাঁদকে স্বীকার করলেও কার্যত সুবিধাবাদণ অবস্থান এহণ 
করেছেন । 

.৪. সি আই লেনিন__কালেকটেভ ওয়ার্কস, ২য় খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা । 

৫. কুশ সোশাল-ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টি, দ্বিতীয় কংগ্রেসে (৯৯০৩) যে কার্যসূচশী. 
গ্রহণ করা হয়েছিল ভার দু-টি অংশ ছিল : একাটি সর্বাধিক কার্ধসুচী যাতে সমাজ- 
ভাস্তরিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদের অবসান করে সর্বহারার একনায়কত্বপ্রতিষ্ঠাব 
কথা বলা হয়েছে । অপরাটি সবনিয় কার্যসূচীতে পার্টি আশু কর্তব্য হিসাবে 
জারতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে একটি গ্লণতা ভ্রিক প্রজাতন্ত্র কায়েম করার কথা বলা হয়েছে, 
গ্রামে দাসপ্রথার বিলুপ্তি, ৮ ঘণ্টা কাজ চালু করা, সমস্ত জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণ এবং 
সমান অধিকার কায়েম করা ৷ -_সম্পাদক : 

৬. ভি আই -লদিন__কাঁজেকটেড ওয়ার্কম, ৪- খণ্ড, ৩৮$ পৃষ্ঠা । 
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আকর্ষণ করে । সঙ্কট প্রধান প্রধান দাবিকে সামনে টেনে আনে এবং পুঁজিবাদ 
শ্রমজীবী মানুষের ওপর যে বিপর্যয় চাপিয়ে দিয়েছে তা দূর করার শ্রয়োজনীয়- 
তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। যথার্থভাবে বলতে গেলে প্রধান প্রধান 
গণতাস্ত্রিক দাবির জন্য সংগ্রামের মধ্যে অন্তভুক্তি হচ্ছে মালিকানা সম্পর্ক ও রাষ্ট্র 
ক্ষমতার সমস্যা যা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিকশিত করার পক্ষে সহায়ক ? 
পরবর্তীকালে লেনিন বৃহদায়তন গণতান্ত্রিক সংস্কারসমূহের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন £ 
জমি, ব্যাঙ্ক, ?সাগুকেটের জাতীয়করণ এবং 'অস্তর্ব্তী ব্যবস্থা” ও 'সসাজতন্ত্রের 
দিকে পদক্ষেপ’ হিসাবে শ্রমিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ চালু করা । 
অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা সহ ধনভান্ত্রক দেশগুলোর 
বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণে লেনিনের এই চিন্তাগুলো বিশেষভাবে সময়োপযোগী ! 
আধুনিক পুঁজিবাদ সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর সঙ্কটজনক অবস্থায় 
পড়েছে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা একথাই প্রমাপ করেছে ষে নতুন এঁতিহাসিক 
পরিস্থিতির সাথে ও বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার সাথে' 
পু'জিবাদকে খাপধাওয়াবার জন্য বুর্জোয়ারা যে সব দাওয়াই বাতলেছে তা সংকট 
পরিত্রাণের পথ বার করতে পারছে না। একমাত্র অর্থনীতিতে আমূল্‌ কাঠামোগত 
পরিবর্তনের স্থুচনা করে, সমাজ-জীবনের সকল দিকে গণতা স্ুকতা চালু করে এবং 
একচেটিয়ার অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করে এই সংকট দূর করা সম্ভব 1 
এই প্রধান প্রধান দাবি” পূরণ এবং মৌলিক গণতান্ত্রিক সংস্কার বান্তবিকভাবে 
খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে । এর ফলে শ্রমিকশ্রেণীর পাশে জনগণের ব্যাপকতর 
অংশের সমাবেশ একচেটিয়া-বিরোধী ব্যাপক মোর্চা গড়ে তুলবে । ১৯৬১ সালে 
অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর বৈঠষ্চে উল্লেখ করা হয় যে 
গণতান্ত্িক শাক্তিসমূহের এই ধরনের একটি রাজনৈতিক মোর্চা “সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর 
অর্থনীতিতে একচেটিয়ার ভূমিকা চূড়ান্ততাবে খর্ব করতে, বৃহৎ পু'জির ক্ষমতার 
বিলুপ্তি ঘটাতে এবং সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের জন্যে ধারাবাহিক সংগ্রাম গড়ে তুলতে 
সক্ষম এমন অনুকূল পরিবেশ স্বষ্টিকারী মৌলিক রাজনৈতিক € ও অর্থ নৈতিক 
পাঁরবর্তন আনার” পক্ষে খুবই কার্যকর হবে।' 
সাল মস্কোতে অনুষ্টিত কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর জীৱয় তিক 
সভা, প্রা, ৯৯৬৯, পৃঃ ২৭ । 
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যদিও এই পরিবর্তনসমূহের অর্থ সমাজতন্ত্র নয় তথাপি ধনতান্তরক বিকাশের 
গাঁত রোধ করে এই সব পরিবর্তন সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পাঁরচালিত। এই সব 
পাঁরবর্তনের ক্ষেত্রে লেনিনের মন্তব্য উল্লেথযোগ্য__যেখানে তিনি বলেছেন যে 
গণতাত্তিক দাবিসমূহের মোট অঙ্কের দ্বারা সমাজ স্তরে উত্তরণ কখনই সম্ভব হয়নি । 
তথাপি একথা বলা যায় বিশ্ব-পু'িবাদী ব্যবস্থায় বর্তমানে যে তীব্র সঙ্কট চলেছে 
তাতে সমাজতান্ত্রক বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে এবং তা সাধনের জন্যে 
সুদূরপ্রসারী গণতান্ত্রিক সংস্কারসমূহকে হাতিরার হিসাবে কাজে লাগানো যায়। 


বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রধান প্রধান বৈশিশ্ঠ্য 


বিপ্লব চলাকালে সামাজিক সংস্কারের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে হলে নির্দিষ্ট 
ীতিহা?সক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন । কোন পথে বিপ্রবের অগ্রগতি ঘটছে 'সে 
সম্পর্কে পরিদ্ধার জ্ঞান থাকতে হবে । বিপ্লব কোন পর্যায়ে রয়েছে, শ্রেণীশক্তিগুলোর 
বিন্যাসই বা কী পর্যায়ে রয়েছে, কী কী সংস্কার করা হচ্ছে এবং কারাই বা সেগুলো 
করছে ত! ভালোভাবে জানতে হবে। 

লেনিন এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন বিপ্লবের শীর্ষ যখন প্রকাশ্য 
ও তীব্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিপ্রবীশক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটির 
সরাসরি নিষ্পত্তি ঘটা সম্ভব সেই সময় বিপ্লবের অগ্রগতি রোধ করার জন্যে বুর্জোয়া 
এবং সংস্কারবাদীরা সীমিত গণতাস্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করে থাকে। 

কিন্ত বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় যখন বেশ কয়েকটি পর্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যে 
সময় ক্রমাগত, ও দীর্ঘায়ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠার 
কাজটি সম্পন্ন করতে হবে; সেই সঁময় সংগ্রাম চলাকালে গৃহীত গণতান্ত্রিক সংস্কার- 
সমূহ পূর্ণ বিজয় অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে । দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের পর পুর্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশে এই ভাবেই বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগতি 
ঘটেছিল। এই দেশগুলোতে সুগভীর গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধারণ মানুষের 
গণতান্তরক বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি অম্প্রসারিত করেছিল, প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং আঁমকত্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও তা 'দৃঢ় 
করার মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে কাজ করেছিল । 

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ তার সমস্ত শক্তি 
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দিয়ে বৈপ্লবিক আীমক আন্দোলনের বিরোধিতা -করে। এই কাজে 
সে তার নির্যাতনের নিখুঁত যন্ত্রকে ব্যবহার করে । বৈপ্লবিক আন্দোলন" 
প্রতিরোধ করার কাঞ্জে উন্নত ধনতা নরক দেশের একচেটিয়া পুজি 
গণ-চেতনা বিভ্রান্ত করার জন্যে আদর্শগত ও প্রচার সংস্থার দেশব্যাগী' 
শাখা-প্রশাখাগুলোকে ব্যবহার করে এবং সেই সঙ্গে সামাজিক নীতিকে 
. বিজ্বের স্বার্থীসাদ্ধর উপযোগী করে তোলার জন্যে বৈজ্ঞানিক ও' 
কারিগরী বিপ্লবের সাফল্য থেকে উদ্ভ,ত বিশাল বৈষয়িক সম্পদ ব্যবহার 
করে। শুধুমাত্র অস্ত্রের জোরে শ্রমজীবী মানুষকে দমিয়ে রেখে বৃহৎ পুঁজি 
তার শাসন বঙ্জায় রাখে না। একচেটিয়া ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যে িববিধ 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক: সংস্থান রয়েছে তার সাহায্যে 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে একটি ভালো সংখ্যক সামাজিক স্তরকে অস্তভূক্ত 
করে গঠিত অপেক্ষাকৃত ব্যাপক গণাভাত্তর কাছ থেকেও সে সমর্থন পেয়ে থাকে । 
এর ফলে সমাজতন্ত্রের প্রত্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে আক্ষ্ট করা বৈপ্লবিক ' 
অগ্রণী বাহিনীর পক্ষে বিশেষকরে অসুবিধাকর। তার কারণ রাষ্ট্রীর পুঁজির 
বিশাল শাসনযুন্ত্র ধ্বংস করতে হলে, বিপ্লবী শক্তিকে প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করতে 
হবে। হঠাৎ এই ক্ষমতা অর্জন সম্ভব নয়। জনগণের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে 
দিয়ে অন্তর্বততাকালীন স্তরের গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলে! স্তরে শ্ুরে সমাধান করে 
বৈপ্লাবক আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পথ । প্রতিটি 
স্তরে তা যাঁদও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সমাধা হয় না তবুও এ স্তর 
গণ-আন্দোলনের অগ্রগতি শক্তিশালী করে তোলে এবং আরো মোলিক 
পরিবর্তনের পথ সুগম করে তোলে । 2 
চিলি এবং পতুগীজ বিপ্রবের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলে যে 
কেউ এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন যে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরেই 
প্রতিক্রিয়ার শক্তির খোলাখুলি ও গোপন বাধা এসে উপস্থিত হয়। গণতান্ত্রিক 
পঁরিবতন স্তব্ধ করার জন্যে, বৈপ্লবিক সম্ভাবনা স্থষ্টিকারী সংস্কারসমূহ উপড়ে 
ফেলার জন্যে নির্যাতনের পথ গ্রহণই এদের লক্ষ্য। গণত্ান্তরক 
সংস্কারগুলো ধাপে ধাপে রূপায়িত করার কাজে এই বাধা কোনো যুক্তি হিসাবে 
কাজ করে না। এর দ্বারা এই সত্যই প্রতিভাত হয় যে সংগ্রামের রূপ যাই 
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হোক না কেন, ধনতন্্র থেকে সমাজতন্তরে উত্তরণের পথে বিপ্লবী ও প্রতি-বপ্লবী 
শক্তির মধ্যে সংগ্রাম অনিবার্য । 

পাতি-বুর্তোয়াশ্রেণীর র্যাডিক্যাল বামপন্থীদের মতে বিপ্লবী গ্রাক্রিয়ার 
মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তী স্তর নেই, তাদের মতে বিপ্রবী প্রক্রিয়া একটি ধারাবাহিক 
আন্দোলন । এই ধরনের বক্তব্য একজনকে সন্থীর্ণতাবাদের দিকে টেনে নিয়ে 
যায়, যার ফলে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নিদারুণ ক্ষতি হয়ে থাকে। বিপ্লব একটি 
সক্রিয় প্রাক্রয়। যাতে বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং পক্ষে 
রাজনৈতিক ও শ্রেণী শাক্তিসমূহের মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলতে থাকে । কোনো 
সমান কিংবা সরল পথে এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি ঘটতে পারে না। বিপ্লবী 
প্রক্রিয়ায় ‘কখনো জোয়ার কখনো ভাটা দেখা দেয়, কখনো উত্তেজনা তীব্র 
আকার ধারণ করে; কখনো বাতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। অন্যান্য শক্তি 
একত্রিত করে প্রতিক্রিয়াশীলদের পাল্টা-আক্রমণ কখনো প্রতিহত করে 
কখনো বা িছুট। পেছিয়ে এসে অর্জিত ফলাফল সংহত করতে হয় । 

বিপ্লব চলাকালে গৃহীত গণতান্তরক সংক্কারসমূহ মধ্যবর্তী কর্তব্য সমাধায় 
সাহায্য করে। এর ফলে যারা তখনো দোদুল্যমান তাদেরকে শ্রমিকশ্রেণীর 
পাশে টেনে আনে এবং সমাজ্তান্ত্রক বিপ্লবের চুড়ান্ত লক্ষ্যের সারকথা তখনো 
যারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি অথবা যারা তা স্বীকার করেনি তাদের. নিরপেক্ষ 
করে ভোলে । 

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া চলাকালে সমাজের মধ্যবর্তী স্তরের আশী-আকাঙ্্া 
ব্যক্তকারী অস্ত সংস্কারের নির্দিষ্ট কার্যসূচী গ্রহণ এবং তার রূপায়ণ যে কতটা 
গুরুত্বপূর্ণ চিলির বিপ্রব তা পরিষ্কার প্রমাণ করেছে । পপুলার ইউনিটি ব্লকে 
এই প্রশ্নে মতৈক্য না থাকায় চরমপন্থীরা বিক্ষোভ সংগঠিত করে, বিভিন্ন 
স্লোগান তুলে বামপন্থীরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং প্রতিক্রিয়া সুকৌশলে এই 
সুযোগ কাজে লাগাতে শুরু করে। বিপ্লবের চুড়ান্ত মুহূর্তে শহুরে পাতি- 
বুর্জোয়ার একটা ভালো অংশ বিপ্লবের সঙ্গ পরিত্যাগ করে ব্যাঁরিকেডের 
অপর দিকে জড়ো হতে থাকে। এইভাবে ফ্যাঁনিস্ত ক্যুএর অম্বকুলে 
পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। 

বৈপ্লাবক-প্রাক্ররা যে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হয় এবং প্রতিটি ধাপেরই নিজন্ব 
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কয়েকটি অন্তর্বতাঁ লক্ষ্য রয়েছে এবং এই সব অন্তর্বর্তী অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা বামপন্থী শক্তিগুলোর ব্যাপক এঁক্য গঠন এবং জনগণ 
থেকে প্রতিক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার মতে! পাঁরবেশ সৃষ্টি করা যে সম্ভব, 
পতুগীজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা তার আর একটি প্রমাণ 


সংস্কারের চরিত্র 


. সমাজতন্ত্ে উত্তরণের পক্ষে যে সমাজ পাঁরণত হয়েছে সেই সমাজে সংস্কারের 
দ্বৈত ও স্ববিরোধী চরিত্র বর্তমান। এই সব সংস্কার সামাজিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে পরিবর্তন স্থবচিত করে কিন্ত তা সব সময়েই আংশিক । এই 
বৈপরীত্যের মধ্যে সামা জিক-রাঁজনৈতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের 
ওপর নির্ভরশীল অপেক্ষাকৃত ব্যাপক সংস্কার ববদ্ধমান থাকে ।. 

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কের ন্গেত্রে সংস্কার প্রতিক্রিয়াশীল 

ও রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়কে সুচিত করে । উদাহরণ 
হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরপরই পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে বিপ্লবের ! 
প্রথম পর্যায়ে গৃহীত বৈপ্লাবক- গণতান্ত্রক সংস্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায় । 
সোভিয়েত সেনাবাহিনী হিটলারী ফ্যাঁসবাদ ধ্বংশ করায় এই সব সংস্কার সাধন 
সম্ভব হয়েছিল | নাৎনীদের সাহায্যকারী স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার শক্তি খৰ 
হয়েছিল, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল লক্ষণীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে 
দেশের রাজনৈতিক জীবনকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল 

কখনো কখনো সংস্কারের দ্বারা সামাজক-রাজনৈতিক শক্তিমমূহের নির্দিষ্ট 
ভারসাম্যের প্রতিফলন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 
কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে যেসব সংস্কার সাধিত হয়েছিল সেগুলো 
উল্লেখধোগ্য । এই সব দেশের প্রতিরোধ আন্দোলনে শ্রসিকশ্রেণী নেতৃত্ব-, 
দানকারী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং অন্যান্য দেশে বুর্জোয়ারা বৈদেশিক 
সমর্থনের জোরে রাজনীতিতে নিজেদের আধিপত্য বঙ্জায় রাখতে পেরেছিল ' 
এবং তা পুনরায় দখল করতে পেরেছিল । 

আবার কখনো! কখনো বিপ্রবের অনুকূলে শাক্তসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে 
যাতে ব্যাপক পরিবর্তন ন! ঘটতে পারে তার জন্যে একচেটিয়া পুঁজি সংস্কারের 


১২৪ 


মাধ্যমে আমকশ্রেণীফে কিছু কিছু স্ীবধা দিয়ে তাঁদের অসন্তোষ চাপা দেওয়ার 
চেষ্টা করে । শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারযাদী নেতা এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে যে 
চুক্তি হয় তার থেকে যেনব সংস্কার সাঁধত হয়, বৈপ্লাবক আন্দোলন 
প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই লেগুলো থ্যবহান্প করা হয়। সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 
সরকারগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট হিনাবে এই সব সংস্কার বান্তবে পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থাকেই সম্প্রনাব্িত কবে ভোলে? 

কখনো কখনো বিপ্লবী শক্তির পরাজয়ের ফল 1হিলাবে সংস্কার সাখিত হত্ব। 
স্বাভাবিকভাবেই এই লব সংস্কারের চরিল্র হচ্ছে ক্রক্ষণশীল। ফাল মার্কদ 
কতকগুলো সংস্কারের উল্লেখ করেছেন যার সাহায্যে প্রতিক্রিয়া বিপ্লবের 
কার্ষন্চী রূপায়ণ করে, । এ সম্পর্কে তিনি আরো িখেছেন থে, কার্যত 
প্রতিক্রিয়ার হাতে পড়ে এই কার্যন্ণচী সংশ্লিষ্ট বৈপ্লবিক উদ্ভোগের পক্ষে বাজে 
পরিণত হয় এবং ক্ষুখিত শত্রুর! একে মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। 


উন্নয়নশীল দেশগুলোতে “ওপর থেকে পিভিন্ন ধরনের বিপ্লব” ঘটে ; এই সব 
বিপ্লবের চরিত্র ও রূপ নানান ধরনের হয় এবং এই বিপ্রষ সংস্কারের মাধ্যমে 
রূপাঁয়িত হয়। এদের মধ্যেও বৈপ্লবিক পাঁরবর্তনকামী সংস্কার যেমন রয়েছে, 
তেমনি বৈপ্লবিক ঝৌক এবং রক্ষণশীলতা মিশিকে রয়েছে এমন সংস্কারও 
বিদ্ধমান। আবার কোনো কোনো সংস্কারের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল শাসন 
প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। 


কোন সংস্কার কতদূর কার্যকর হবে তা শ্রেণী শক্তিসমূহেত সম্পর্কের নিরস্তর 
বিকাশের ওপর ব্যাপক পরিমাণে নির্ভরশীল | সেই কারণে সামাজিক দাবি- 
সমূহের পরিমাণ ও চরিত্রকে তাদের আগু ‘সম্ভাব্যতা’র ওপর নির্ভরশীল করার 
চেষ্টা আনিবার্ধভাবে স্বিধাবাদের দিকে নিয়ে ষায়। এবং শ্রেণী শক্তিসমূহের 
পারস্পারিক সম্পর্কে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যাভিমুখী কার্যসূচী বাতিল করার 
দিকে নিয়ে ষায়। 


শমধ্যা সংস্কার’ থেকে শুরু করে ‘সমাজতন্ত্রের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণের 
সংস্কার, পর্যন্ত অসংখ্য সংস্কারের মধ্যে দিয়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর 
নানান রাজনৈতিক কার্ধন্চীর সংঘাত যে কত গভীরে তা প্রকাশ পেয়ে থাকে । 


৯২৫: 


বর্তমান ধনতান্ত্িক / দুনিয়ায় অস্ততঃপক্ষে তিনটি প্রধান রাজনৈতিক ঝোকের 
মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলেছে। 

এর মধ্যে অগ্থতস হচ্ছে বুর্ধোয়া সংস্কারবাদ, যার লক্ষ্য রাষ্ট্রীয় একচেটিয়) 
পুঁজির বিকাশ ঘটিয়ে এবং তার আধুনিকীকরণের দ্বার! পুঁজিবাদকে টিকিয়ে 
রাখা । এই ধরনের রাজনৈতিক কার্ধন্ুচী ও রণরৌশলের শ্রেণীগত সারাংশের 
যথার্থ সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, “সংস্কারবাদ বনাম সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব__এই হচ্ছে আধুনিক, অগ্রসর” শিক্ষিত, বুর্জোয়াশ্রেণীর ঘোবিত 
নীতি 1” 

_ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংস্কারবাদ- বুর্ভোয়া সংস্কারবাদের সঙ্গে যার 
গাটছড়া কাধা আছে__হচ্ছে অপর রাজনৈতিক ঝেশিক | ৃ 
কয়েকটি ধনতাস্ত্রিক দেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্টিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক 

সরকারগুলো। আমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কথা বলে যখন কোনো অথনৈতিক বা, 
সামাজিক সংস্কার করে এবং ভা আংশিকভাবে কার্যকর করে তখন কোনো 
অবস্থাতেই সেইসব সংস্কারের দ্বারা পুরণীজবাদের মূল ভিত্তির ওপর আঘাত করা 
হয় না। বাস্তবে এর লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রীর একচেটিয়া পুঁজির নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা এবং ধনতান্তিক বিখাশের 
নিয়মানুযায়ণ শ্রামিকশ্রেণীর আন্দোলনকে তার মধ্যে খাপ খাইয়ে নেওয়া । 


বুর্জোয়া এবং সোশ্যাল-ডেষোক্রাটিক সংস্কারবাদী চিন্তার বিপরীতে 
কমিউনিস্টদের উপস্থাপিত কার্যমচীতে গণভান্ত্রক সংস্কারের বিষয়টি তুলে ধরা 
হয়েছে । ধনমতান্ত্রিক সমাজের তীব্র সমস্যার সমাধানে কমিউনিস্টদের 
কার্যশ্চীতে গঠনমুলক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, এবং আমাদের যুগের মৌলিক 
আধারের সঙ্গে অর্থাৎ সমাজতন্ত্র উত্তরণের সম্ভাবনার সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংস্কার- 
গুলোকে যুক্ত করা হয়েছে । | 

একদিকে বুর্জোয়া ও সোশ্যাল-ডেমোক্তাটিক সংস্তারবাদী দলগুলো এবং 
অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি, এই দুয়ের মধ্যে প্রধান বিরোধ তো আছেই, এই 
সঙ্গে বুর্জোয়া এবং সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংস্কারবাদের মধ্যেও মত বিরোধিতা 


৮ ভি. আই লেনিন--কালেকটেড ওয়ার্কস, ১৭শ খণ্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা ৷ 





| ৯২৯, | 





ক্রমশ বাড়ছে বহু বছর ধরেই এই আঁদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রবাহপুলে! 
শ্বানিষ্ঠভর হয়ে উঠছে 1 ৃ 

সংস্কারবাদী কার্যস্থুচী রূপায়শের কোনো বাস্তব সম্ভাবনা না থাকায় এবং- 
'সোশ্যাল-ডেমোক্রাসিতে বিশ্বাসী জনগণ ক্রমশ আরো মৌলিক দৃষ্টিভ্ লাভ 
করায় ষে সমস্ত সংস্কার পু'জধাদী কাঠামো ভেঙে 'ফেলার পক্ষে সহায়ক সেই 
সব সংস্কার রূপায়ণের দাবি সোশ্যাস-ডেমোক্রারটিক পার্টিগুলোতে দিনের পর 
“দিন তীব্র হয়ে উঠছে1 শ্র্র অর্থ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক এবং সোশ্যালিস্ট 
পার্টিগুলোর নিচের ভলার কর্মীদের মধ্যে দিনভর জটিল ও বিরোধী 
প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। 

এই বিপরীত ঝৌকের মধ্যে লড়াইয়ের ফলাফল ঠি দাড়ায়, সোশ্যাল- 
*ডেমোক্তাস্বর ভাগ্য তার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল সোশ্যাল ডেমোক্রাসির 
দাক্ষিণপন্থী নেতাদের তৈরি 'আবহুমানকালের সংস্কারবাদী কার্যস্থচী সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাসিকে কমিউনিস্ট-বিরোধী পথে লিয়ে গিয়ে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের 
সঙ্গে সম্পুর্ণ মিলন ঘটানোর চেষ্টা করছে। অন্যাদকে একচেটিয়া পুঁজি: 
বীবারোধী মৌলিক সংস্কার সংবলিত নতুন কার্যনূচীন্র দ্বারা পুঁজিবাদের বন্ধন ছিন্ন 
করার সম্ভাবনা সুষ্টি হয়েছে এবং এর মধ্যে দিয়ে শ্রমজীবী সান্ুষের স্বার্থে 
গণতান্ত্রিক পাঁরবর্তনে আগ্রহী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলোন 

সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে । 


সমাজতন্ত্র ও সংস্কার 


শ্রাঁমকশ্রেনী রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পয়ে সামাজিক পুনর্গঠনের সন্ত 
হিসাবে সংস্কারের উপাদান এবং তার ভূমিকায় মে।লিক পরিবর্তন ঘটে। 
কাঁমউনিস্ট সামানিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম স্তরে সমাজভন্ত্র সামাজিক 
সম্পর্কের কতকগুলো নীতি চালু করে যার দ্বারা তাদের সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি 
ভঙ্গ না করেই সামাজভাস্তরিক দেশগুলোর পক্ষে দ্রুত হারে অগ্রগতি ঘটানো 
সম্ভব । কাল” মার্কদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে সমাজতন্ত্র এমন: দবাষ্ট্রের 
টিত্ত প্রস্তুত করবে যেখানে “সামাজিক বিবর্তন ঘ্বাজনৈতিক বিপ্লবে 
পর্যবসিত হবে না” সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিপ্লব ও শ্রেণী 


১২৭ 


A 


সংগ্রাম একটি স্থায়ী উপাদান বলে (নৈরাঙ্বাদীরা যে তত্ব হাজির করেছে 
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতা তার 
বিপরীত কথাই প্রমাণ করে যে একটি সামাজিকঅথনৈতিক ব্যবস্থা থেকে 
অন্য সাসাজিক-অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণের প্থ হিসেবে সামাজিক ব্প্রব 
হচ্ছে একটি এতিহাটিসিক ধারণা ফা সেই সমাজে প্রযুক্ত নয়” যেখ নে শ্ররণী 
বিরোধ অবলুপ্ত হয়েছে । 

এর অর্থ অবশ্য এই নয় ষে, সমাজতন্ত্রে সামাজিক বিকাশের হার কমে 
যায় এবং সমাজ জাবনে আর কোনো গুপগত পরিবর্তন হয় না। 

সমাজতান্ত্রক এবং তার চেয়েও একধাপ অগ্রসর সাম্যবাদী, সমাজ হচ্ছে 
সচল সমাজ--যা পারিকিত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে অজিত হয়েছে । এই সব সংস্কারের মধ্যে দিয়ে 
সামাজিক অগ্রগতির বিষয়গত প্রয়োজন প্রকাশ পেয়েছে । 

গুণগত মর্সবন্ত এবং ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে এই পঁরিবর্তন- 
সমূহ কোনো অবস্থাতেই কম গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং দার্শনিক তত্বের 
মানদণ্ডে বিচার করলে অতীতে যেলব সামাজিক বিপ্রব ঘটেছিল বর্তমানের 
ক্রিয়াকাণ্ড তাদের মতোই সমান বৈপ্লবিক । যদিও তাদের মর্ম এবং নিয়ম- 
কানুন সম্পূর্ণ জালাদা। সাম্যবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার 
প্রকৃতির ছার! তারা নির্ধারিত হয়ে থাকে ) 


. ১২৬ 
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১৯৫৬ সাজের সংবাদপত্র ৱেজিদ্ট্ৰেশন (কেন্দ্ৰীয়) আইনেৱ 
৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি 


পত্রিকার নাম £ শাস্তি স্বাধীনত। সমাজতন্ত্র মুদ্রকঃ অনিল ভগ্জ 
ঠিকানা £ ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী 


প্রকাশের স্থান £ খিপিনবিহারী ০০০০ 
| গাঙ্গুলী শ্্রট, 
কলকাতা-১ 
স্বত্বাধিকারী £ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
পশ্চিমবঙ্গ রাজা পরিষদ 
পি ঠিকানা £ ২০৮, বিপিনাবহারী গাঙ্গুলী 
কা্চ৷২০৮। বিধনাবহারী গানুদ। রী, কলকাতা-১২ 
| স্রোট, কলকাতা-১২ ) 
£ ভারতীয় আসি অজয় দাশগুপ্ত ঘোষণা করছি যে, 
j উপরিউক্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস 
ম্পাদক £ জ্যোতি দাশগুপ্ত ০48 
কানা £ ৪/৩এ, ওরিয়েণ্ট রো, 
কল্‌কাতা-১৭ 
স্বাঃ অয় দাশগুপ্ত 
জাতি £ ভারতীয় ১৫, ৩. ৭৮ 
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গান্তি স্বাধীনতা সমাজভন্ত্র পত্রিকার 
নিয়মাবলী! 


জ্রাহক মংপ্রান্ত 


প্রতি সংখ্যা এক টাকা। 21817], 
বাধষিক গ্রাহক চাদ! £ দশ টাক] । 
বছরের যে কোনে! সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। 


ডাক খরচ আমাদের | 
ওজন মংক্ষাত চা 
রঃ এড 
৫ কপির রূমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভৰ নয়) ", ২৯ 
' কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা । LE 
পত্রিকা ভি, পি-তে পাঠানো হয়। 
_. ভাৰ খরচ আমাদের | 
] যোগাৰোগ করুন £ 
কর্মীধ্যক্ষ 
'শাত্ত স্বাধীরত। সমাজতন্ত্র 


বে $e, ওরিয়েণ্ট কো 
কলকাতা ১৭। 





